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সুখবন্জ 


বাঙালীর এক বড় লঙ্জা এই যে সে ১৯১৪ সালে পাদরশ লং-এর একথান 
জশবনী রচনা কারয়া সেই মহামাত বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রাত তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে নাই ৷ সেই লজ্জা এত্তকাল পরে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত ঘুর করিলেন । 
১৯১৪ সাল প্রথম যুদ্ধের প্রথম বছর হইলেও বাঙালীর তখন সৃসময়। স্বদেশশ 
আন্দোলনের সাফলো তখন বাঙাল সারা ভারতে বরেণ্য । রবীন্দ্ুনাথের নোবেল 
পুরস্কার লাভে তখন বাঙালশ সারা বিশ্বে পাঁরাচিত। স্যার আশৃতোষের 
পাঁরচালনায় কালকাতা বিশ্বীবদ্যালয় তখন ' বিদ্যাচচরি এক শ্রেষ্ঠ পণঠচ্ঘান । 
আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্ষ প্রফুল্লচন্দ্র তখন বিজ্ঞান জগতে প্রাতন্ঠালাভ 
করিয়াছেন । বাগুলা ভাষা তখন বাঙালীর গরব, বাঙালীর আশা । কিন্তু 
আশ্চর্য এই ষে ১৯১৪ সালে এই শহরের কেহ লক্ষ্য করলেন না যে একশত 
বংসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৪ সনের ২৩ শে জৃলাই বাংলাভাষা ও সাহত্যের এক 
বাঁশন্ট সেবক পাদরণী লং-এর জন্ম | বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং তখন এক বয়ঃগ্রাপ্ত 
প্রাতষ্ঠান । সেখানে এই স্মরণীয় দিবসাট পালিত হইয়াছিল বাঁলয়া জানি না। 
প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহত্যে” (১৬৯৬) লং সাহেব 
সংকলিত বাখলা বই-এর তালিকাটি (১৮৫৫) ছাপাইয়া বাঙালীদের মনে করাইয়া 
দয়াছলেন যে মুত বাঙলা সাহিত্যের প্রথম হিসাব লইয়াছলেন এই বিদেশী 
ধর্মযাজক ৷ কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়েও সোঁদন লং স্নাহেবের প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন 
করেন নাই। তারপর এই ৬৬ রছরে কোন বাঙালী পাদরণ লঙের একখান 
প্রামাণ্য জীবনী 'লীখলেন না । হেয়ার, পামার, কলাভন, কেরণ, মার্শমযান.এইু 
'পণ্গোরা'র নাম বাঙালী কোনখানে নিত্য স্মরণ কারতেন কনা জান না, তবে 
ই'হাদের মধ্যে হেয়ার ছাড়া আর কাহারও জীবনী কোন বাঙালী লেখেন নাই। 
ইহাকে আলস্য বালব না অবহেলা বালব বৃঁবিতোঁছ না, তবে ইহা যে বাঙালগর 
অগৌরব তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অথচ ইংরাজ কিন্তু বাঙালীর জীবনী লাখিতে দ্বিধা রমা স্কুণন 
সাহেব শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়ের জশবনী 'লাখলেন। মেরা কাপেশ্টার তাঁহারও 
পূর্বে লিখিয়াছিলেন রাজা রামমোহনের শেষ জগবনের কাঁহনী । বোধহয় 
লং সাহেব সম্বন্ধে আমাদের এই ও'দাসীন্যের এক প্রধান কারণ এই যে তান 
[বদেশশি ও খ্ীষ্টান ধর্মযাজক । ১৮৮৭র ২৩শে মার্চ যখন তাঁহার মৃত্যু হয় 
তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেস প্রাতম্ঠিত হইয়া গিয়াছে । তখন আমাদের 
জাতীয়তা ভাবের সঙ্গে আসিয়াছে .জাতিবৈরর ভাব । ইংরাজের গুণগান তখন কে 
কারবে! বাৎলা ভাষার প্রা শ্রদ্ধা ভখন গভীর হইয়া উীঠম্লাছিল। কিন্তু 
যাহারা “আমার . বাংলাভাষা বাঁলয়া মাতভাষার জয়গান কাঁরলেন তাঁহারা এ 
. ভাষায় বিদেশী সাধকদের স্মরণ ডুিলেন ঘা! কেরণ আর লং সাহেবের জণবন 


৪ | ম'খবহ্ 


কথা কেহ 'লীখলেন না । স্ব্েশশি আন্দোলনের সময়ও 'যাঁন প্রথম ইকনামিক' 
স্বদেশী করিয়া কারাবরণ কাঁরলেন, নীল-আন্দোলনের সেই বিদেশশ বীরের নাম 
উচ্চারত হইল না। বঙ্গদেশের এই বিদেশ বন্ধ, তখন বিদেশ দ্রব্যের 
সাথে মিলয়া গেলেন । 

এই আপনজনকে ভূিয়া যাদের এই পাপ হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলাম 
শঙ্কর সেনগপ্ডের এই স্দালাখত গ্রন্ছথানির মধ্য দয়া চৌদ্দ বছর পূর্বে তানি 
পাদরণ লং-এর 500 0%2520%5 ০7 16 5%876045 52%7771621 27/651726- 
£10% 21765090701 00772111077 ০7 176 2201716 ০7177 (১১৬৬) গ্রন্ছখানির 
এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ কায়া এই মহাপ্রাণ মান্ষাঁটর মহৎ কর্মের প্রাত 
বাঙালীর দৃাঁ্ট আকর্ষণ কাঁরলেন। মূল্যবান গ্রন্খানির এই সসম্পাদত 
সংস্করণের ভূমিকায় বলা হইল £ 185 ০1501 ০6 ০811176 0৮116 
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“লং সাহেব ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানের জনক' এই উত্তিটি আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের 
ইতিহাস সম্বন্ধে একাট তাংপর্যপূর্ণ উন্তি। আমাদের ভাষাঁবজ্ঞানের জনকও 
ইখরাজ । আমাদের জাতিতত্তেরর জনক ইত্রাজ। আমাদের ইতিহাসও প্রথম 
[লাখলেন ইতরাজ । আমাদের ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখিলেন ইত্রাজ। 
আমাদের ভ।যার প্রথম আভধান প্রকাশ কারলেন ইংরাজ। আমরা ইংরাজকে 
তাড়াইয়াছি সেই সঙ্গে যে সব ইতরাজ আমাদের হৃদয়ের সংবাদ লইতেন, 
আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগ লইতেন, গভীর দরদ লইয়া আমাদের ভাষা, 
সাহত্য, ধর্ম দর্শনের চর্গ কারতেন, তাঁহাদেরও দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি । 
ছোট ইতৎরাজ আর বড় ইত্রাজের তফাৎ বড় কার নাই। 

তাই বাঁলতোছলাম শঙ্কর সেনগণণত পাদরশ লংখ-এর এক প্রামাণিক জখবনখ 
[লাখয়া বাঙালীর 'বিদ্যাচর্চার একাট বড় গলদ দূর কাঁরলেন । 500 0%651975 
এর নতৃ্‌ন সংস্করণ হাতে পাইয়া বাঙালী এই বিস্মৃত মানুযাঁটকে আবার স্মরণ 
কাঁরলেন । ইহার ছয় বংসর পর শঙ্কর সেনগণ্ত প্রকাশ কাঁরলেন ইংরাজশ “নীল- 
ঘর্পনের' এক নতুন সংস্করণ । গ্রন্ছখান আমাদের উনাবং্শ শতাব্দখর 


ক্রীতহাস চার এক মাইলম্টোন। এই গ্রন্হের দীর্ঘ ভূমিকায় শঙ্কর সেনগণপ্ত 


এ ৪ ডি 7 ৭ 


রশ লং সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য উপাস্থিত করিয়াছেন । লং সম্বনে 
তাঁহার একটি মুল্যবান বন্তব্য এই যে ণতাঁন ছিলেন জনগণের বন্ধ, | তিনি 
গ্রামদেশের বাঙালীদের সঙ্গে একাত্ম হইতে চাঁহয়াছিলেন । তাহাদের সৃখদ'খের 
সাথী হইয়াছিলেন। তাহাদের অন্তরের কথা বাঁঝবার জন্য বালা ভাষার প্রবাদ 
সংগ্রহ কারয়া ছাপাইয়াঁছলেন । শহর ও গ্রামের মানৃষকে লইয়া একটি অখণ্ড 
সমাজের পাঁরিকম্পনায় 'তিনি বাখলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধম কারিতে চাহিয়া- 
ছিলেন । নালদর্পণ. নাটকের ইতরাজী সংস্করণ প্রচার করিয়া তিনি বাঙালশ 
কৃষকের কথা সকলকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। ইতরাজণ নীলদর্পণের এই 
সংস্করণের ভূমিকায় শঙ্কর সেনগুপ্ত লং সম্বন্ধে লীখিয়াছেন-_"735 123 ৪ 
10153109819 1010 ৪. 81520 106 ৫91005 1395$98” লঙ সম্বন্ধে এমন 


মৃখবন্ধ ৫ 


একাট সার্থক উীন্ত আর কেহই পূর্বে কারয়াছেন বাঁলয়া জান না। আজকাল 
1958 লইয়া কত কথা। কিন্তু এই 12955 কে হৃদয়ের কাছে টানয়া লইতে 
হইলে ক 'নষ্ঠা ক আগ্রহ আর ক পাঁরশ্রমের প্রয়োজন হয় তাহা আমরা 
পাদরী লং-এর জীবন হইতে 'শাঁখতে পাঁর। লং সাহেব ১৮৭২ দালে 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তখন কাঁলকাতার একট .বাঁশন্ট ইতরাজশ দৈনিক 
“অমৃতবাজার পান্রকা'", ---০51)2105551 ৮৩ 50211 10855 
990881012 €0 565 ০০: 110505103 ০৬০61051116 10) 01099, 001 
০৪10526019 10) 60617 01011/ 10105106 1962109 086818, 1)21219 
2100 ০0106910060, ৬৩ 111, £790609119 151001000৩7 005 17102115111021) 
[২৩৬ 78109 [1:08 শঙ্কর সেনগপ্ত এই উীক্তাট উদ্ধার করিয়া প্রমাণ 
কাঁরয়াছেন যে লৎ সাহেব তাঁহার জীবংকালে বাঙালীর হৃদয় জয় কারয়াছলেন |. 

ইহার পর ১৯৭৪ সালে শঙ্কর সেনগব্্ত লৎ সাহেবের তিনাট প্রবন্ধ “7106 
32015 01 005 31786119001 *(১৮৬০)* 08100669100 01051 100৩5-_ 
505 950015” €(১৮৬০) এবৎ “09819066910 035 01061 (1009$---165 
[,০০511619$ (১৮৫২) একন্র কারয়া 05108, 20 169 515099811০০ ৪ 
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দয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্হের ৫২ পৃচ্ঠার এক ভুমিকায় শঙ্কর সেনগণপ্ত 
লৎ-এর কর্ম চারত্র এবং ব্যাক্তত্বের এক উজ্জল চন্র উপাম্ছিত কাঁরয়াছেন | তাঁহার 
শিক্ষা-চন্তা, সমাজ-টন্তা, তাঁহার মানবতা, বঙ্গীবদ্যা এবং ভারতবিদ্যায় তাহার 
কীর্ত সম্বন্ধে এমন গভীর আলোচনা এই প্রথম । এবং এই ভূমিকার শেষে 
শঙ্কর সেনগৃপ্ত লং-এর যে রচনাপঞ্জম উপাস্থিত করিয়াছেন তাহা উনাবংশ 
শতাব্দীর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে গবেষণার পক্ষে অপারহার্য। 

পাদরী লঙ-এর চিন্তা, কর্ম ও রচনা সম্বন্ধে দীঘকালের অক্রান্ত পারশ্রমের 
ফল তাঁহার এই পূর্ণাঙ্গ জপবনী । 'বাঁচত্র তথ্য সাল্নবেশে এবৎ সুক্ষ বিশ্লেষণে 
এই গ্রন্হখান বাথলা জীবনী-সাহিত্যের এক 'বাঁশম্ট কীর্তি । শঙ্কর সেনগপ্ত 
তথ্য সংগ্রহ কাঁরতে জানেন, তথ্য সাজাইতে জানেন এবৎ সেই তথ্যের তাৎপর্য 
বুঝাইতে জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের হইীতিহাস সংক্রান্ত বহ, অজ্প 
পারাচিত বা লুপ্ত এবং দং্প্রাপ্য গ্রন্থ, রিপোর্ট” প্রবন্ধাঁদ তান বশেষ আঁভনিবেশ 
সহকারে পরাক্ষা করিয়াছেন। অনেক নৃতন তথ্য উপাস্থত কঁরয়াছেন। 
অনেক তথ্যকে নৃতন দৃম্টিতে দোখয়াছেন । এক 'বিদেশশর জশবন কথা বাঁলতে 
যাইয়া দেশের অনেক কথা আমাদের নৃতন কারয়া শুনাইয়াছেন। তাঁহার এই 
গ্রন্থখান একাধারে জীবনী ও সমকালীন হীতহাস । কিন্তু সেই হীতিহাসে 
পাদরশ লৎ কখনও হারাইয়া যান নাই। গ্রল্ছখানির সকল কথাই লৎ সাহেবের 
কথা । সকল প্রসঙ্গই তাঁহার প্রসঙ্গ । সমস্ত 'বিচার বিশ্লেষণ ও বিবরণের মধ্য 
দয়া তাঁহার উজ্জল ব্যাক্তিত্ব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে । 

দ্র্ঘ পণচশ বছর ধারয়া শঙ্কর সেনগৃপ্ত দেশের ইতিহাস ধর্ম দন 
সাঁহত্য, লোক সংস্কাঁত সম্বন্ধে গবেষণা কারতেছেন। 100191) 0111916 
9০০1৩ এব 5০11191৩ পান্কার গ্রাঁতষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে 'তান নূতত্রেযের 


৬ মৃখবন্ধ 

পপাঁরবেশে বিস্তুত করিয়া,আমাদের দেশের মানৃষের সফল কর্ম-ও চিন্তার, আমাদের 
সভ্যতা ও সংদ্কতির'সকল দিকের বৈজ্ঞানিক আলোচনা'কারয়াছেন। আধ্বানক 
সমাজ-বজ্ঞান ও 'নতত্রের 'সঙ্গে তান বিশেষভাবে পাঁরাচত। কিন্তু তান 
ফরেন নাই । এক 'বাঁশষ্ট “ভারতীয় ন্তাত্তিক তথা লোকাবিজ্ঞানণ হিসাবে তান 
এশিয়া ''আমোরকা ও ইউরোপের নামা খনফারেম্দে যোগ দিয়াছেন 'এবং 
আমাদের 'লোক-সংম্কৃতি (শঙ্কর সেনগৃণ্ডের ভাষায় লোকবতত ) সম্বন্ধে তাঁহার 
্রন্ছ ও প্রবন্ধাদি দেশ-বিদেশে সমাদূত |. লোক-সংক্কত ও নৃভত্তকে তান 
মানুষের কথা বাঁলয়া গ্রহণ করিয়াছেন । সেই কথা যেমন গ্রামের কথা তেমন 
'শহরের কথা । ' যেমন সেকালের কথা, ভেমন একালের কথা । যে বৈজ্ঞানিক দি 
লইয়া [তান বাঙলার লোক-জ"বন, গালগাণ, ব্রতকথা, খেলাধূলা, বিবাহ,আচার- 
আচরণাদির ফথা জালোচনা কায়াছেন সেই বৈজ্ঞানিক দূষ্টি লইয়াই আবার তান 
: উনাধৎশ শতান্ার বাঙালশর ইীতহাস লইয়া গবেষণা কারয়াছেন। নৃতত্তৰ, 
সমাজশীবজ্ঞান ও ইতিহাস [ভন 'ভিনন কারয়া দেখিলে আমরা মানুষের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির অথণ্ডতা বাঁঝিতে পারব না। শঙ্কর সেনগপ্ত নত 
এবং সমাজ বিজ্ঞানকে ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। জেমস 
লিংন্এর এই জাবনীথানি শুধ। এক জবনীকারের রমা নয়। ইহা এক 
সমাজশবজ্ঞানী এবং এীতহাসিকের সার্থক অনুসন্ধানের ফল। গ্রন্্ধানির 
এক ইত্রাজ সংস্করণ হইলে তাহা দেশ-বিদেশে আদূত হুইবে। গত শতাব্দীর 
বহদেশের শিক্ষাৎ সাঁহতা, রাজনীতি, অর্থনীতির আলোচনায় গ্রন্খানি 
অপাঁরহার্য । জেমস লংএর ছাঁব বহলাংশে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের 
ছাঁব। পারা লং-এর এমন একথানি ছবি আর দোঁখব ভাবি নাই। আজ তাহা 
ধোঁখয়া ধন্য হইলাম । 
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“বাংলা গদাসাঁহত্যের হীতিহাস” গ্রন্হে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন-্” 
“বাংলাদেশে ইংরেজ সমাগমের কাল হইতে আঙ্গ পর্যস্ত যে সকল পাশ্চাত্যব্যাক্ত 
বাংলাভাষায় গ্রন্হাঁদ অনুবাদ. ও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের 
কৃতজ্ঞতার পান্ন। বাংলা ভাষা ও সাঁহত্ের হীতহাসে ই'হাদের নাম সমাদরের 
সাঁহত উল্লেখযোগ্য । সথখ্যায় ইহারা নগণ্য নহেন । জোনাথান, ডানকান, টমাস 
কেরী এবং পরবতাঁ মে, হার্ল-..রাবনসন, লং, কীথ এবং আরও অনেকে 

লা গদাভাষার জন্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে 
ইহাকে পদ্ট কারয়াছিলেন |” ১ ফলে বাংলা গদ্য পৌণে দুশো বছরের মধ্যে 
হাজার হাজার বছরের ভ্ুটী পূরণ করে ফেলেছে । 

খলাগদ্য আজ যে মাহমায় স্প্রাতীষ্ভত ফোর্ট-উইলয়ম কলেজের পাণ্ডিতত 
মুন্সী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কেরসাহেব ষখন বাংলাগদ্োর পথ খননে ব্রতী 
হয়োছলেন তখন তা কণ্পনারও অতীত ছিল। কাব্যের জন্য কিছ, স্থান রেখে 
সাহতোর বাকী সমস্ত ক্ষেত্রে আজ বাৎলা গদ্যের অথণ্ড প্রতাপ । কাঁবতার 
অন্তঃপুরেও এখন গদ্যের যাতায়াত চলছে । যাঁদও উম্মেষ পর্বের গদ্য আর 
আধুনিক গদ্য এক নয়, পৌণে দুশো বছর ধরে চলেছে তার বিবঙ'ন। সচেতন 
গদ্যলেখকের আন্তারক প্রচেষ্টায় বাংলাগন্যের দেহে শাঁক্ত ও সৌন্দর্য এবং গাঁততে 
সাবলীলতা এসেছে ॥ তার জন্য যেসব পাশ্চাত্যব্যান্তর দান বাঙাল কোনাঁদন 
[বিস্মৃত হতে পারবে না তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন পাদরী জেমস লঙ । 
পাদরী লঙ ছলেন আইরিশ । তান বাঙলার সমাজ, সাহত্য ও সংস্কৃতির 
গ্রাত ছিলেন সহানুভীতিশশল । তাঁর সমাজাহতৈষশ চেতনা বয়স এবং আঁভিজ্ঞঅ 
বদির সঙ্গে সঙ্গে নিজের রচনাসন্তারকে প্রভাবিত করতে থাকে । সাহত্য ব্যাপারে 
নশীতিবাদী ও অন:বাদের ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর সংষমী; ছিলেন আত্মপ্রতায়ে 
দঢ়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা, দেশীয় জনগণের সেবা, দেশীয় গ্রন্থাগারের 
প্রাতঠা ও উন্নাতি, স্ত্রীশিক্ষা এবছ* স্বীস্বাধীনতার ব্যাপারে ছিলেন অক্লান্তকর্মা-। 
বাঙলার অন্তঃপুরে লোকাচারে, কুলাচারে, ধমাঁয় কুসংস্কারের সহম্ 
'বাধানষেংধের জালে বাঁন্দনী নিরক্ষরা বাঙালী রমণী তাঁর অন্তর স্পর্শ করোছুল। 


চির সপস্তত্ 


১৮ পাদরণ জলঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালশ জপবন 


এদেশের দুম, নিঃস্ব অত্যাচারিত সর্বহারার দল তাঁকে কাঁদয়োছিল । এই বন্মণা 
থেকে উত্তরণের জন্য 'তিনি সচেম্ট হয়োছলেন । সাধারণ বাঙালীর জশবনধারা 
নৈতিক ও মানাবক দক থেকে সমুন্নত করার চেষ্টায় তান ছিলেন সংগ্রামণ । 
বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য তাঁর যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টার পথ 
পারকুমায় তান নিজেই বাঙাল হয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর বঙ্গলীন চেতনার প্রকাশ 
দেশীয় পাঠশালা ও বঙ্গীয় গ্রন্হাগারাদর শপ্রাতষ্ঠায়, প্রবাদমালা, ধাতুমালা, 
সংবাদসার, ক্যাটালগ পভৃতির রচনায়, নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশে, সত্যার্থব 
বাঁবধার্থ সংগ্রহ প্রভীতর সম্পাদনায় সহযোগণ হিসেবে । দেশীয় সাধারণের 
সমাজ হীতহাস রচনার তথ্যাঁদ সংগ্রহে, বাঙলা সাহত্যকে বৈজ্ঞীনক পদ্ধাতিতে 
আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টায়, শ্রমজশবী ও কাৃঁষজীবীদের জশবনের মান 
উন্নয়নের সংগ্রামে ও আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের চিন্তা আনয়নে তান অন্যতম 
পাঁথক্‌ৎ। বাঙলা ও বাঙালীর এমন এক যুগসান্ক্ষণের প্রাণপুরুষ'তাঁন যে, কোন 
মতেই তাঁকে এাঁড়য়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আজও 'তাঁন স্মরণণয় ও বিতকিত ব্যান্তত্ব। 

ইউরোপের অন্তত নয়াঁট ভাষায় দক্ষতা অঞ্জন করে বহু ভাষাবদ পাঁণ্ডত ঘখন 
ভারতবর্ষে এসে নানা ধরণের অগ্রণীকাজ আরম্ভ করে 'দলেন তখন বিশ্বে বিজ্ঞান 
ও কারিগরী বিজ্ঞানের আঁবস্কার ও প্রসার হয়ে চলেছে ।. গণতন্ত্রের চিন্তাধারা, 
ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, শিজ্প-বিপ্রবের উপাজন, রাঁশয়ার ভূমদাস প্রথা বিলোপ 
জনিত চিন্তা, আমেরিকার দাসপ্রথার অবসান জাঁনত ভাবনা ইত্যাদি এদেশেও 
এসে গেছে । তান এতদ্দেশীয়দের ওপর এসবের প্রত্যক্ষ ফল এবং ইৎলশ্ড 
ও ইউরোপবাসীর লবারেল 'িন্তাচেতনার কথা নানা ঢঙে প্রকাশ করতে থাকেন। 
তার ম্বারা এদেশবাসণ নতুন খোরাক পায়, নানাভাবে উপক-ত হয়। 


ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ আদ কাব ও বাদ্ধজীবাঁদের 
অনেকেই কল্পত্রন্ট হলেও এই সময় থেকেই যে রাজতন্বের বাঁধন আলগা হতে 
থাকে তা তো সকলেরই জানা । তব, কলোনী দখলে রাখার অদম্য উৎসাহে ভাটা 
পড়ে না। প্রথমাঁদকে মিশনারি পাদরীদের দূরে সরিয়ে রাখার চেম্টা চললেও 
এ সময় থেকে কলোনী দখলে রাখার কাজে 'মিশনারীদেরও ব্যবহার আরম্ত হয়ে 
যায় ॥ তার ফলে সরকার ও পাদরণদের সম্পর্ক নতুন চরিত্র পায়। পাদরণরা 
বাভন্ন কলোনণতে গিয়ে সেই সেই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলোমশে যেতে 
থাকেন $: শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার উন্নত, কুসৎস্কারাঁদ থেকে মুক্ত, সমাজের 
উন্বাত, আঁর্থক্টন্নাত প্রভাত কাজের সঙ্গে সাহত্য-সংস্কাঁত-ইাতহাস সেবার 
কাজেও নিজেদের জাঁড়য়ে ফেলেন । তাতে তাঁদের অনেকেই জনগণের আস্মা 
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অজ'ন করতে পারেন । তারই রন্ধুপথ [দিয়ে করতে থাকেন স্সমাচারের বাণী 
প্রচার, দিতে থাকেন খ্যীম্টধর্মে দণক্ষা, ও দেশীয়দের প্রভূভন্ত থাকার শিক্ষা । 
আর তার ফলে আধুনিক জীবনের পক্ষে অপাঁরহার্য বহ, কাজে অগ্রণী হিসাবে 
তাঁদের অনেকেই স্বধকতি পেতে থাকেন 'বাঁভল দেশে । 

আমাদের দেশের সাহিত্য, পরাতত্ব, ইতিহাস ও সামাজিক জীবন অধ্যয়নের 
ব্যাপারেও অগ্রণশ বহ, 'মিশনারশ পাদরশী । বাখলা গদ্যসাহত্যের হীতহাস 
রচনা করতে গিয়ে সজনকান্ত দাস স্বীকার করেছেন,_-“১৮৪৪ খত্রীন্টাব্দ হইতে 
“ক্যালকাটা 'রাঁভয়্য,” ব্রৈমাসকেও রেভারেণ্ড লৎ প্রমুখ বহ, বৈদোশক ও দেশীয় 
পাঁণ্ডিত 'লাঁখত প্রবন্ধ এবং পান্রকাশেষে সাম্নবিষ্ট দেশশয় ভাষার পহস্তক 
আলোচনার মধ্যে যথেন্ট উপকরণ আছে১ 1” তাছাড়া, রেভারেন্ড লখ জে, 
ওয়েঙ্গার, জে- মার্ডক প্রভাত অন্টাদশ ও উনাবৎশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় 
এবং বালা সম্বন্ধে প্রকাশিত প্‌.স্তকের কয়েকাঁট তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশত 
কাঁরয়া ইতিহাস রচনা কারবার বহ, উপকরণ যোগাইয়া দিয়াছেন২ 1” সাহিত্য 
ইতিহাস রচনার উপাদান ধরে রেখে, সাহত্যে অশ্লীলতা নিবারণের ব্যবস্থা 
করে, প্রবন্ধাঁদ প্রাতযোঁগতার ব্যবস্থা ও তার দ্বারা জনসাধারণকে সাঁহত্যমুখী 
করতে, কলকাতার গৃহসমস্যা ৩ সম্পর্কে বিতকার্দির ব্যবস্থা করে জেমস লঙ 
বাঙালীকে বঙ্গলীন তথা স্ব-সচেতন হতে সাহায্য করেছেন । 

ভানকুলার লিটারেচার সোসাহীট প্রকাশিত পাশ্ডীলাপ নিবচিনের ব্যাপারে 
[ঠক হয়-_পাণ্ডীলাঁপর আদর্শ “শ্রীযুস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাবনসন সাহেব 
দেখিবেন, তাঁহারা মনোনীত কাঁরলে সেই আদর্শ পাদরী লং সাহেবের নিকট 
আর্পত হইবে । পাদরী লৎ তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ কাঁরয়া নিরূপণ 
কাঁরবেন, এঁ রচনা গ্রাম্য বালকাঁদগের বোধগম্য কিনা”! বোধগম্য হলে ছাপা 
হত, না হলে পাশ্ডুীলাপ সংস্কার করার জন্য নির্দেশ দিতে হত লঙকে। 
শৃধ, অনুবাদ পরাক্ষাই নয়, নতুন নতুন অনুবাদককেও তান উৎসাহত 
করতেন বাংলা রচনায় । “বুহতকথা'র বিজ্ঞাপনে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগণশ 
লিখেছেন--“কতেজ্ঞতার সাহত স্বীকার কারতোছ যে বঙ্গভাষান্বাদক সমাজের 


জপ সে সপ 


২০ পাদরণী জঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালশী জশবন 


অধাক্ষমহোদয়াঘগের অন্মত্যান্সারে বিশেষতঃ শ্রীধুক্ত বাব, প্যারচাদ মিরর ও 
শ্রীষুন্ত রেভারেস্ড জে. লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে আম ইহা 'লাখতে প্রবৃত্ত 
হইলাম” । অথাৎ শুধ, নিজের কাজেই আত্মমগ্ন নন, অন্যকেও উৎসাহত, 
' করতেন লঙ বঙ্গভাষায় গ্রন্ছাদি রচনা করতে । 

১৮৪৯ সনে সচিন বাঙলা মাসিক “সত্যার্ণব” প্রকাশ করেন১। সত্যার্ণবের 
আমলে বাঙলা গদ্য সাহাত্যক গুণ সমূদ্ধ । লঙের গদ্য অক্ষয়কুমারাঁদর ন্যায় 
উৎকন্ট না হলেও তা ছিল বিশুদ্ধ, তান সাবলগল বাংলায় লিখতেন ৭ 

বাঙলা গদ্যের উন্মেষপর্বের বহ, আগেই ঘটে বাঙালীর মানসমহক্ত । পিছনের 
কে তাকালেই দেখব চৈতন্যদেবের আবভাঁবের সময় থেকেই বাঙালীর মানসমুক্তু 
আসে | এইসময় থেকেই বাঙালী সঙকীণ চণ্ডীমণ্ডপের সীমানা ছাঁড়য়ে চতুর্দকে 
[বস্তাঁরত হতে থাকে, তার মন ও মননের সঙ্কীর্ণতা প্রেম ও ভীন্তুর বন্যায় 
ডুবে যায় । বিস্তু তখনও সাহিত্য কাবধমণ, গদোর আবিভার্ব হয় পরবতণঁ 
বা জাগরণের যগে। এই সময় ইউরোপায় মনীষা ও ইউরোপণয় ভাষা বাংলা 
সাহত/কে গদ্যময় করতে সাহায্য করে। ধারে ধারে বাংলা গদ্য তার নিজের পথ 
করে নেয় । নবজশবনের উল্লাস উপলাব্ধ ও মননের আত্মবণক্ষার মধ্যে বাঙালী 
অন্যদের সাহাধ্য 'নিয়ে গদ্যসাহিত্যকে চূড়ান্ত রূপ দিতে থাকে । তার ফলে 
গ্রামণ-সাহত্যে এসে যায় নাগারক পোষাক । গ্রামজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ 
ধবাচ্ছ্ন হয়ে শহরের সাহাতিক, 1শল্পী, কাব, ওপন]াঁসক ও কলাকুশল'র দূল 
বাঙালশর জশবন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সাহত্যে এমন এক বৈচিন্র্যমশ্ডিত গাঁতিশীল 
প্রাপচেতনা আমদানী করেন যা নতুনত্বে ভরা। এভাবেই আধ্ানক জখবন 
ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত 

আধানক নাগাঁরক সাঁহত্যের বাহুল্যে বেশ 'কিছ, চিন্তাশীল অনুভব করতে 
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আরম্ত করেন গ্রামকে বাদ দিয়ে শুধু শহর আর শহরের মানুষদের 'নয়ে সাঁহত্য 
রচিত হতে থাকলে সাহত্য তার জাতীয় চরিত্র হারাবে । তখন থেকে শহরের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম এবং গ্রামের মানষদের কথাও নতুন করে সাহত্যে অনপ্্রাবষ্ট 
হতে থাকে । বাঙালশ সাহাত্িকদের এই চিন্তা ও চেতনায় গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের 
অন্তভূন্তি করার ব্যাপারে যে সব 'বিদেশী বাঙালখকে অননপ্রাণত করতে থাকেন 
তাঁদের মধ্যে একাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় নাম রেভারেপ্ড দ্েমস লঙ | 
ইংরেজ শাসক হয়ে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে যে বাঙালীর "চিত্ত 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করা না গেলে শাসনকে পাকাপোন্ত করা যাবে না। বাঙালণকে 
বাঙালী হিসাবে চিনতে ও বুঝতে হলে তার ভাষা, জীবনধারা, ধর্ম ও সাঁহত্যকে 
জানতে ও বুঝতে হবে । ইনউরোপায় সাভাঁলয়ানদের দেশনয়, সমাজ, সাহত্য, 
জশবন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত্ ইত্যাদ বোঝাবার জন্য প্রথম উদ্যোগ নেন মিশনারী 
পাদরীর দল । সুসমাচারের বাণণ প্রচার এবং দেশশয় সমাজ ও জশবনাদ জানার 
জন্য তাঁরা ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যাদ অনুশীলন আরম্ত করলেন । এবং 
এতদ্দেশশয়দের হাবভাব বোঝার ব্যাপারে উৎসাহত হয়ে পড়লেন । তাঁদের হাতে 
বাঙলা গদ্যের কাঠামো তৈরী হতে আরম্ত করে বাইবেল অনুবাদের মারফত । 
তব, পাদরশ সাহেবেরা তাঁদের কাজের দ্বারা একাঁদকে 'হন্দ,-মদসলমান 
উভয় সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করাছলেন, অন্যাদকে একশ্রেণীর হিন্দ্‌কে ্রান্মণ্য 
আদশে'র প্রাত 'শাথিল এবং অন্য এবশ্রেণখকে প্রাচগন এীতিহ্যাঁদ ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল 
করে তুলাছলেন। পন্ন-পান্রকা-প্রবন্ধ-গ্রন্হ-পণীন্তকাঁদর প্রকাশ ও প্রচার ছাড়া দেশীয় 
ক্ষার, ম্ত্রীশক্ষার বিস্তার করতে গিয়েও তাঁরা 'বাঁভন্ন পাঠ্যপনন্তক রচনা 
করাছলেন ৷ পাদরী-পশ্ডিত-মুন্সী রচিত বাথলা গ্রন্হাদি বাঙালীর মনোলোক, 
সমাজসচেতনা ও বাংলা সাহত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে । ফোর্ট 
ইউালয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, স্কুলবৃক সোসাইটি, ট্রাস্ট সোসাইটি, ভ্রুীশ্চান 
নলেজ সোসাইীট প্রভত এদেশীয় ভাষা, শিক্ষা, পুরাতত্তৰ, ইতিহাস প্রভৃতি 
জানার ব্যাপারে এীশয়াটক সোসাইাটর সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েই এগিয়ে চলে । 
দেশে তখন একদিকে টোল-চতুস্পাঠী-মাদ্রাসা-মক্তবাদি, অন্যাদকে আত্মশীয়সভা 
আযাকাডোমিক এসোসিয়েশন, আংলোইশ্ডিয়ান 'হন্দ, এসোসিয়েশন, আদ 
্াহ্মসমাজ, ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় সাহত্য পারষৎ, জাতশয় সাহিত্য পারষদ, 
সংস্কৃত সাঁহত্য পাঁরষদ, জ্ঞানসন্দীপন সভা, বঙ্গীয় হিতসাধনী সভা, সর্বতত্ত 
দ্বীপকা সভা, সোসাইটি ফর একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ, তত্বোধিনগ সভা, 
। মেকাঁনকস ইনান্টাটউট, টচার্স সোসাইটি, অন্মবাদক সভা, ফ্যামাল লিটারীর 
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ক্লাব, বেখুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা, হিন্দ, কলেজ, সংস্কৃত কলেজ 
কৃষি সমাজ, মাধ্যামক পাঠশালা, ওিয়েস্টাল সৌমনারধ, হেয়ার স্কুল, ডাফ স্কুল, 
চার্চ মিশন, ক্যালকাটা মৌডক্যাল কলেজ প্রভাতি সংগঠনের ছড়াছাড় । 
সাঁভীলয়ান সাহেবেরা প্রথমে এদেশের জাবন, ভাষা, সাহত্য প্রভাত ব্যাপারে 
অবাহত ছিলেন না, অথচ এসব না জেনে এদেশের মানুষদের শাসন অথবা শোষণ 
প্রায় অসম্ভব ছিল । তাই এদেশের সমাজ, জবন, সাহিত্য ও সংস্কাঁতর বাভন্ন 
দিক জানার ব্যাপারে, তাঁদের 'শীক্ষত করার উদ্দেশ্যে, একাদিকে পাদরণ সাহেবদের 
নানাধরনের কাজ, অন্যাদকে ফোট“উইলিয়ম কলেজ, এঁশয়াটিক সোসাইটি গ্রভতির 
, চেষ্টা চলতে থাকে ৷ ফোর উহীলিয়ম কলেজের কাজ ইত্যাঁদর দ্বারা দেশীয় সমাজ 
খুব কছ, উপক,ত না হলেও প্রাচীন এবং দেশীয় জগবন, সাহত্য, সংস্কৃতি, 
ইতিহাস, ভূগোল, ভাষাততু, পুরাতত্ৰ গুভীত জানার ব্যাপারে ইউরোপণয়দের 
কৌতৃহল বাড়ে । কৌত্হলণ ইউরোপগয়েরা নানা ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে 
থাকেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নানাধরনের কাজ এগিয়ে চলে । কলকাতার 
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লোক মনে করতে থাকে কলকাতা মানেই বাঙলা । 
কলকাতার সংস্কাতির কোন বিশেষত নেই । উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 
সাংস্কাতিক উপকরণ এবং জীবনের মূল্যবোধের মধ্যে এসে যায় নানাধরনের 
কপ্ট্রীডকশংন । গ্রাম শহরে পর্যবৌশত হওয়ায় নানাধরনের পারবর্তন দেখা দিতে 
থাকে যেমন জশবনে, তেমন সাহত্য ও সংস্কৃতিতে । সমস্ত ব্যাপারটাই বাঁণজ্য 
উন্নয়নের সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে পড়ে । কলকাতা মানে হচ্ছে কতগুলো গ্রামের সমন্বয় ! 
এখানে যখন পাঁশ্চমা বাতাস বইতে শুর, করে তখন এগাল নাগারক গ্রামে পরিণত 
ছয়। বিলাতের শিল্প বিপ্লবের পরে এই নাগাঁরক গ্রামসমূহ শহরে রুপান্তরিত হয় । 
তখন জগবনধারণের প্রাচখন গ্রাম্যপদ্ধাতি এদেশীয় শহরবাসী আর আঁকড়ে থাকে 
না। অর্থনোতিক পাঁরবর্তন, ফ্যাক্টরী প্রবর্তনাদর কারণে হঠাং সাধারণমানৃষ অনা 
এক পারাশ্থীতর সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। অনেকেই আবার নাগাঁরক জীবনবাপনেরও 
জ্ঞান লাভ করে । এর ফলে সাংস্কৃতিক সঙ্কট দেখা দেয়। কারিগরী বিজ্ঞানের 
প্রসারের তুলনায় নাগাঁরক মৃজ্যবোধ মল্হর থাকায় সাৎস্কৃতিক দৈন্য বেড়ে চলে । 
গামাজিক ও অর্থনৌতক দিকের পাঁরবর্তন সাৃঁচিত হলে মানুষকে টাকা দিয়ে 
পাঁরমাপ করা হতে থাকে, প্রাচপন মূল্যবোধের কোন ভূমিকা থাকে না । কাঁষফকাজও 
চাকারতে পর্যবোশত হয় । প্রাচীন জাতিগ্রথা ভূয়া শ্রেণণপ্রথায় রূপ নিতে 
থাকে। আগেকার সমাজ নিয়ন্মণের ব্যাপারটি নতুন চাঁরত্র পায়। ব্যক্তিগ্বাতদ্ 
বেড়ে যায়। একাঁকে গোঁড়া ও প্রাচীনপচ্ছশী এবং অন্যদিকে নব্যপন্ছশদ্দের 
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মধ্যে নানা ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিতে থাকে । এ অবস্থার মধ্যে ইৎরেজণ 
শিক্ষার প্রবর্তন হয়। শাক্ষত এবং স্বচ্ছলশ্রেণধর মানুষেরা 'বাব,, আখ্যার 
ভাঁষত হতে থাকেন। ১৮৩০ সনে আলেকজাপ্ডার ডাফ ভিখলেন--“115। 
0005 10601010159 01 0110191) [1019১ চ/৩ [91119 08199 10 ০0111900 ভ10 
2. 11518 ০০৫ ০01 08059, 190, 1080 16816 (0 0310102100০ 
0150159 211 ৪001900 101) 01051191160 £690010..,5/৩ ,1781160 1 
151810105 009 90 01 810 80901010805 618... ”'১ এই সমস রামমোহন রায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেব, স্বামশ বিবেকানন্দ প্রভাত নতুন এবং 
প্রাচীন এতহ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু প্রভু শাসকেরা ঘোষণা 


করলেন,_-“/5 10850 80191655906 ৫০ 00৫: 0636 (0 (01010, ৪, 91855 চ11)0 
1795 ০6 11166115665 65651690 03 8100. (1)9 19011110119 11101) ৬০ 
£০৬6110 ; & 01859 ০৫1 106150109১ [11019 10 091909৫ 2100 ০০101, 0% 


121181151) 1) 02506 10. 00110101১10 10101215 200. 1 1065119০1.২ সামাজ- 
হিতৈষণীরা নানাধরণের সভা প্রাঁতষ্ঠা করে স্বস্ব চেতনানুযায়ী কাজ আরম্ত 
করলেন । সর্বপ্রথম যে বিদ্বং সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তা এশিয়াটিক সোসাইীঁট । 
ইতিহাস পুরাতত্তব, সাহিতা, ভাষাতত্তব প্রভৃতি অনুশীলনের জন্য এই 
সোসাইটি গাঠিত হয় ১৭৬৪ সনে, 'িন্তু এখানে সব্দ্রীর্ঘকাল এতদ্দেশশয়দের 
ঢুকতে দেয়া হয় না। গ্রাতাষ্ঠত হয় টাউন হল, ১৮৩৩ সনের 
সনদ বিরোধী সম্মেলন এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ সনে এখানেই 
জল মেটকাফ সংবাদপন্রসমূহকে নিয়ন্মাধীনে না রাখার কথা ঘোষণা করেন, 
এবৎ এখানে অনৃষ্ঠিত সভা থেকেই ক্যালকাটা পাবাঁলক লাইব্রের? প্রাতষ্ঠার 
কথা ঘোষত হয়। কালা-আইন বিরোধী সভা এখানে অন্হন্ঠত হয়। 
তাছাড়া, হেয়ার প্টীট ও স্ট্রাড রোডের মোড়ে হ্থাঁপত হয় মেটকাফ হল । এই 
হলের নধচে এরাগ্রকালচারল আ্যাপ্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি স্থাঁপত হয়, 
দোতালায় ক্যালকাটা পাবাঁলক লাইব্রেরী । এখানেই ১৮৬৬-৬৭ সনে বেঙ্গল সোসাল 
সাইন্স এসো সয়েশন প্রাতাঙ্ঠত হয় জেমস লঙ, এইচ বেভারলণ, প্যারণীচাঁদ মিত্র, 
ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতির প্রচেষ্টায় । ভারতশয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ 
সনে। ১৮৭২ সনে জেমস লঙ যখন 'চরাঁদনের তরে এদেশ ছেড়ে চলে যান 
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তখন প্রাতাঙ্ঠত হয় সিনেট হল । কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় গ্রাতন্ঠার আঠার বহর 
বাদে সিনেট হল ম্যাঁপত হয় । বিশ্বাবদ্যালয়ের কাঁমাঁটতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ওয়াস, 
'আলেকজাস্ডার ডাফ, উহীলয়াম গর্ভন ইয়ৎ, হেনরশ গুডউইন, উদ্র প্রভৃতির ' নাম 
দোঁখ। মোট একচল্লিশ জন দেশশয় ও বিদেশ সদস্য নিয়ে প্রথম কাট গঠিত 
হয়োছল। এইসব কাজ বখন অন্াঙ্ঠিত হয়ে চলাছল তখন যৌবনের অদম্য উৎসাহ 
নিয়ে জেমস লঙ সাহত্য, সংস্কৃতি ও জনজশবনের নানাঁদকে নিজেকে প্রসারিত 
করে চলাছলেন, দেশিয় সমাজে নিজেকে প্রাতম্ঠা করছিলেন । 
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০ 58111) ০? 811 101105.১ বঙ্গ-সংস্কৃতির অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং 
বাংলা সাহত্যের পুনগণঠনে জেমস লঙের দান অনস্বীকার্য । তাই তাঁর 
কাজকর্মের ধারা অনুধাবন করতে হলে এসব মনে রাখতে হবে । 

তান এদেশে আসেন ১৮৪০ সনে, যখন কলকাতা ও বাঙালী জীবনে নানা 
পটপারবর্তনের খেলা চলছে |. এক দশকের মধ্যেই তান লঙ-হাওয়া বওয়াতে 
পারেন । পণ্াশের দশকে তান মহাত্স। ; ষাটের দশকে ভারতবন্ধ,। ১৮৫১ সনের 
জানয়ারী মাসে সংবাদ প্রভাকর 'িখলেন-_-“মং লা সাহেব আত উদার চিত্ত 





পূর্ব ইতিহাসঃ ভূমিকা ২ 


'সব্বোঁতোভাবে গৃণজ্ঞ এই মহাশয় প্রায় মধ্যে ২ সামান্য গুরুমহাশয়াদগের ক্ষ ২ 
পাঠশালায় গমনান্তর তাহার তত্তববধান করেন এবং ছান্রগণের পরণক্ষা লইয়া থাকেন। 
গার তাহাদের উৎসাহ বদ্ধনার্থ সাধ্যানূসারে সাহায্যকরণে ব্লু করেন না। 
অতএব পাঠকমহাশয়েরা ববেচনা করুন ইহার অপেক্ষা উত্তম মহাত্মা সাহেবের 
মহদ্গণের আর ?ি আঁধক নিদশ'ন হইতে পারে ! জগদাশ্বর তাঁহাকে সাধ্যমত 
1বভব দেন নাই ইহাই বড় দুঃখের বিষয়, তাহা থাকলে তিনি আপনার মনোগত 
বিষয় সকল আত সহজেই সম্পন্ন করিতে পারতেন ।” ১ অর্থাৎ নানা ধরণের 
কাজ করে 'তাঁন যখন মহাত্মার পর্যায়ে চলে গেছেন তখন অবাধ আঁর্থককারণে 
বহু পাঁরকম্পনাকে কার্যে রূপ দিতে পারেন নি। তার জন্য তান সরকার, 
রাজা-জামদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তদের অন:্প্রাণত করেছেন, এবৎ 
তাঁদের বদান্যতায় বহ, কাজও করতে পেরেছেন। যেমন, দেশীয় গ্রন্হাগারের প্রাতচ্ঠা, 
প্রবন্ধাঁদ প্রাতযোগতার ব্যবস্থা, ইত্যাঁদ । 


জেমস লঙকে পাদরী লঙ বলতে আমার ভাল লাগে। এর দ্বারা তাঁর 
ব্যক্তিত্বের ও চারন্রের যথাযথ সাবিচার করা সম্ভব । তাঁর সমগ্র কমের মধ্য দিয়ে 
যে মনের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে একাঁদকে যেমন মানব সংস্কৃতির সৌগন্ধ 
অন্যদিকে থজ্টধ্' প্রসারের, খ:জ্টধর্মে দীক্ষাদানের ও দেশীয় শিক্ষা বিস্তারের 
উদ্যম | দেশশয়ভাষার উন্নাতকজ্পে তীঁর প্রচেষ্টার জন্য তাম আমাদের একজন । 
তাঁর কাজকর্ম, রচনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে যে মনের প্রতিফলন ঘটেছে তা 
বাঙালপয়ানায় ওতপ্রোত । এজন্যই 'বধমর্শ পাদরী জেনেও বাঙালী তাঁকে 
পুরোগ্নীর গ্রহণ করোঁছল । তাঁর ধমশীয় প্রচার ও খীত্টয় কাজকর্মকে আমল 
না দিয়ে বাঙাল তাঁর মানাঁবক দিকের জয়গান গাইতে পেরেছিল । ধমাঁয় বা 
“পাদরশীর কাজ তাঁর গৃণগ্রাহণতার বাঁধা স:ষ্ট করে নি। এই বৌশষ্ট্য এই উদারতা 
আছে বলেই নতুন করে পাদরণী লঙের বিচার করতে শুর, করেছে এ যুগের বাঙালী । 

একাঁট কথা । বাঙালধকে ইমোশনাল জাত হিসাবে অনেকেই চি'হৃত করেছেন । 
জঙের মধ্যে এই ইমোশন পর্ণেমানতরায় বিরাজিত। ইমোশন নিয়ে সমকালের 
সমাজ বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকাব গবেষণায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ইমোশন "নিয়ে 
মনোঁবজ্ঞানধরা নানা ধরণের কজ করে চলেছেন দীর্ঘাদন ধরে। দার্শীনকদের 
কাছেও ইমোশনের মুজ্য অপাঁরসীম । এই ইমোশন হচ্ছে একটি কনসেপ্ট 


২৬ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালী জশবন 


ধা পাশ্চাতোর দাশশীনকদের বেশ করে ভাবায় । আমাদের দেশের দার্শানকেরা 
এই ইমোশনকে 'রস' বলে গ্রহণ করেছেন। শ্রীল্কার দার্শীনক 'ডাসলভা 
বৌদ্ধ ইমোশনের ওপর চমৎকার গ্রন্ছ রচনা করেছেন । ইমোশনের ওপর যে সব 
অধ্যয়ন ও অনুশীলন হচ্ছে তার দ্বারা বুঝতে পাঁর আমাদের জশবনে ইমোশনের 

মূল্য কতটা । লঙ্র জীবন-বৃত্তাস্ত বুঝতে হলে তাঁর ইমোশনকেও বুঝতে 
হবে। কারণ তাঁর মধ্যে যান্তবাদ ও ইমোশন [মলোমশে রয়েছে । ইমোশন 
সমপফ্কিত আলোচনায় বিদ্বানেরা স্বীকার করেন যে--:%707016 816 ০0111)002- 
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218) 81৩১”১ লঙের জণবন ব্্তাস্ত পরিবেশন করার সময় এ প্রসঙ্গ 
উত্থাপনের কারণ লঙ সারা জশবন ইমোশনের দ্বারা চলিত হয়েছেন। তাঁর 
জীবন এত সহজ বা সরল নয় যে তাঁকে একট যাঁ্সিক প্রক্রিয়ার এই শ্রেণণ বা 
ওই শ্রেণীর মধ্যে অন্তরভূক্ত করা সম্ভব ॥ 'তাঁন বৈসাদূশ্যেভরা অসাধারণ একজন 


পৃব হীতহাস £ ভূঁমকা ইন 


কমর, স্বাবরোধিতা ও ইমোশনে পন্ট মানবপ্রোমক পাদরণ, বৈদগ্ধমাশ্ডিত শিক্ষক, 
অক্রান্তকর্মা লেখক ও গবেষক এবং প্রাতভাদশপ্ত সমাজ ও ভাষাবিজ্ঞানী ৷ তাঁর 
সমস্ত উদ্যাম সমস্ত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য খ্ত্রীষ্টধর্মের প্রসার ও দুঃস্থ জনতার 
সেবা । জীবকে শিবজ্ঞানে মেনে নিতে পেরোছলেন বলেই এদেশের কেক, 
শ্রমজশবী, দেশ সাধারণ প্রভৃতির কাজে নিজেকে সপে দিতে পেরোছিলেন। 

তিনি ছিলেন প্রীত্তভাধর ৷ তাঁর মত প্রাতভাধর মানুষদের রীতিই আলাদা 
একদিকে প্রচন্ড আবেগ, ইমোশন ও অহত্মন্যতা, অন্যাদকে অনুশোচনা ও 
আঁভমান তাঁর মধ্যে লক্ষণগয় । একই সঙ্গে স্বদেশ সরকার ও স্বদেশণয়দের 
আধিকার ও স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা এবং নৌটভদের দঃখদুর্দশা দূর করতে, তাদের 
স্বাথ-দেখার ও উৎপাঁড়ন বন্ধ করতে এগিয়ে আসার চেত্টা, পরস্পরাবরোধাী কাজ । 
কিন্তু তান তা করেছেন তাঁর হিতবোধের প্রেরণায় অনপ্রাণিত হয়ে । পরস্পর- 
বিরোধী কাজের জন্য অনেক সময় তাঁকে ব্রত হতে হয়েছে, সমালোচিত হয়েছে 
স্বদেশশয়দের এমন কি এদেশীয়দের দ্বারাও । কখনো কখনো তাঁর মধ্যে একাকীত্ব 
জাগিয়ে তুলেছে ! সেই একাকাত্বের পখড়ণ দূর করার জন্য তান রকমারী 
কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, কখনো দবদেশে পালয়ে যেতেন । তব, বিবেকের 
সঙ্গে রফা করেনান, আদর্শ থেকে বিচ্যত হন নি, করবা কর্মে অবহেলা 
করেন নি। তিনি নিজের সম্পকে" নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে যে প্রত্যয় ছিলেন 
তা তাঁর প্রত্যেকাঁট কাজে প্রত্যেকাঁট আচরণে স্পম্ট । 


ও 


জেমস লঙ প্রারাগ্তক শিক্ষা পেয়েছেন আয়াল্াণ্ডের উলসটার, রাশিয়ার 
সেপ্ট-ীপটার্সবার্গ ও যুক্তরাজ্যের লপ্ডনে । ভারতবর্ষে চাকার ও 'শক্ষা একই 
সঙ্গে চলে। ধামিক পাঁরবার ও পাঁরবেশ এবং প্রোটেম্টা্ট শিক্ষা গুরদের 
মারফৎ সাহিত্য, ভাষাতত্তৰ, পুরাতত্ুৰ, সমাজচেতনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পান। 
ধময় শাস্মানুশীলনের প্রাত যে অনুরাগ ছান্রঙ্বনের শেষ অধযায় থেকে সাঁরত 
হতে থাকে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ইশলিৎংটন কলেজের অধ্যয়নাস্তে। এই 
সময়ের মধ্যে তান ইউরোপের অন্তত নয়াঁট ভাষায় দক্ষতা অর্জন করোছলেন। 
সেই সব ভাষার মূকুরে ততত্ভাষার কাব লেখক ও দাশীনকদের সন্দর্শন করেন, 
ধমগুরুদের সঙ্গে আঁত্মক বোগাযোগ স্থাপন করেন। 


আদর পাঠক ছিলেন লগ । দ্ুত এবং আধক বিষয় পাঠ করলেও 
বহুজমে ভূগতেন না। কলকাতায় এসে শেখেন বাঁভিন্ব ভারতায় ভাষা । 


-ষ৮ পাদরণী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


বাণুলা খেখেন বাঙলীদের মত করে। মেলামেশা করতে থাকেন কাব, সাহাতাক, 
সাংবাদিক, নাট্যকার, সমাজসেবক, ভাষাশক্ষক, ভাষালেখকদের সঙ্গে, এদেশের 
-আপামরজনতার সঙ্গে । ফলে জ্ঞানের পারাধ এবং যোগাযোগের বিস্তাত ঘটে। 
এই বিস্তাঁত তাঁকে বিশ্বনাগাঁরকের মারা দেয় ৷ তাঁর বহ্‌ রচনার মধো দেখতে 
পাই স্বচ্ছ বিশ্ববোধ। অবশা কিছ, পাদরধ ও ইউরোপণয়দের একাংশ তরি 
বিশ্ববোধের মধ্যেও সঞ্কীর্ণতা১ দেখতে পেয়ৌছলেন । কারণ, লঞ্খের মানবপ্রীত 
ও দেশীয় সর্বহারাদের প্রীত মমতা তাঁদের কাছে অসহ্য বা বিপদের 
সঙ্কেত হিসাবে প্রাতভাত হয়োছিল | 'বিরোধশীদের বোঝাবার জন্য লঙ গলা ফাটা 
'চীংকার করেছেন, 9110 89: 17681 শিরোনামে পীস্তকাও রচনা করেছেন । 
তারফলে অনেককে এমনাকি লম্ডনের চার্চ মিশন সোসাইটির কেন্দ্রীয় মভাদেরও 
বোঝাতে পারেন তাঁর কথা, কিন্তু এই বোঝাতে বত সময় লেগেছে ততাঁদনের 
মধ্যে তাঁর কপালে যে ভোগাস্ত ছিল তা সবই সহ্য করতে হয়েছে । 

দোষগৃণ নিয়েই মানুষ । দোষগুণকে সামাজিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানিয়ে নিয়ে 
মানুষ ভারসাম্য রক্ষা করে এগিয়ে যায় । পাদরণী লঙও যেতেন। তান যখন যে 
নেশায় মশগুল হতেন তার হদ্দ করে ছাড়তেন। যখন ক্যাটালগ রচনায় হাত 
দিলেন তখন ডেসা্রুপাঁটভ ক্যাটালগ, হ্যাপ্ডবৃক, রিটার্ন প্রভাতি একের পর 
প্রকাশ করে গেছেন, কাণ্টনিউয়াস প্রোসেসে এ কাজ করেছেন। যখন প্রশ্নাবলী 
নিয়ে মাতলেন তখন বাঁভন্ন বিষয় নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রম্মমালা তৈরী করে 
গেছেন। যখন প্রবাদ নিম্নে মাতলেন তখন 'বাঁভন্ন থণ্ডে প্রবাদমালা প্রকাশ 
করেছেন, তুলনামূলক আলোচনাঁদ করেছেন৷ যখন স্থানের ইতিহাস, সমাজজীবন 
প্রভাত নিয়ে তন্ময় তখন তা নিয়েই লেগে থেকেছেন । সঙ্গে সঙ্গে করেছেন 
নিয়ামত কাজ-_শিক্ষকতা, ধর্মপ্রচার, অনুবাদ, সম্পাদনা প্রভাতি । অনেক সময় 
অনেক কাজের প্র অবসাদেও ভূগতেন, কিন্তু তাতে তান থমকে থাকেন নি। 
কাজের গাঁত কমাননি। ক্ষুদ্র অর্থে 'তীন স্বার্থপর 'ছিলেন না, কিন্তু মহৎ অর্থে 
চ্বার্থপর 'ছিলেন। তাঁর চ্বার্থচিন্তা ব্যান্তগত লাভলোকসানের 'বষয় ছিল না, 


পূর্ব ইাতহাস £ ভূমিকা ২৯- 


[ছল খ:ন্টধর্মের প্রসারের 'দিকে, স্বদেশীয় শাসকদের শাসনকে ন্যায় ও নীতির 
ওপর প্রাতাঁ্ঠত করতে । তাঁর মধো খঞ্জতা 'ছিল, দ্য ছিল এবং 'ছিল সততা, 
ও নিষ্ঠা । তাই তান নভ“য়ে এগোতে পেরোছিলেন । 

জীবনের ব্রত ও বৃত্ত নিবাচনে নিষ্ঠাবান ছিলেন । নলদপণ মামলার পর 
রাতারাতি জনীপ্রয়তার তুঙ্গে উঠলেও তারজন্য দীঘপ্রস্তীত 'ছিল। একাদনে প্রাতিষ্ঠা 
ও প্রাতিপত্তি লাভ করেন 'ন । একাগ্রানষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন বছরের পর বছর । 
তিনি ছিলেন পৌরুষ ও প্রত্যয়ে ভরপুর, আবেগ ও করুণায় বিগাঁলত । তাই 
তাঁর জগবনের যে সাফল্য এবং অসাফল্য তা তৎকালশন বাঙলার সমাজ ও ধর্ম- 
জশবনের গাতপ্রকতি, সম্রশাত ও মানাঁসক শ্রেয়বান্ধর মাপকাঠিতে বিচার বাঞ্ুনণয় | 

আপনার সাধনা ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং চিন্তাচেতনার প্রাত 
আভানাবন্ট লঙকে তাঁর 'িঞঙ্জ দেশবাসীদের অনেকে অন্য এক মাপকাঠিতে [নম্দাহ 
বলেছেন, সঙ্কীর্ণমনা, রাজনোতক পাদ্রী বলে সমালোচনা করেছেন । কারণ, 
একেক সময় একেক আবেগ লঙের লেখা ও কাজকে এনভাবে ধাক্কা দিয়েছে যে তা 
তাঁর স্বদেশবাসী অনেকেরই স্বাৰ, মনে হয়ান । অনেকের আঁতে ঘা লাগাতে 
কোধের কারণ হয়েছে । কিন্তু তাতে তানি দমেন নি । তাঁর কাজে মনন ও. 
সমীক্ষায় আহত তথ্যাঁদ যুস্ত থাকায় কায়েমীস্বার্থবাদশরা ভগত হয়োছিল । তান 
কাজ করতেন ফ্যাক্স নিয়ে, শোনা কথা বা কল্পনা নিভ'র তথ্য নিয়ে এগোতেন 
না। তাছাড়া, তাঁর বোধির ব্যাপ্ত এবং 'শিক্ষারও বিস্তাতি ছিল জগৎ জুড়ে । 
এ শিক্ষা মানে স্কুল-কলেজের ফরমান শিক্ষা নয়, প্রকৃত জ্ঞান । আঁধতাবিদ্যাকে 
1তানি আভজ্ঞতা সমাজ পাঁরবেশ এবং অনুভূতির রসে আত্মস্থ করে যে সব প্রবঙ্থ 
গ্রন্থ, স্মারকালাপ প্রভূত রচনা করেছেন তত শুধ, সার্থকই হনানি, বহ, রচনার 


জন্য অগ্রণ পৃরুষ হিসাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন । 
একাঁদক থেকে তান ছিলেম 'হন্দ, ও গ্রশকদের ন্যায় নিয়াতর অলৎঘ্যতায় 


বশ্বাসী। গ্রণকরা বলতেন প্রাতক্ুলতার সঙ্গে মানুষকে লড়াই করতে হবে । 
কারণ, লড়াই জবনের ধর্ম। বিস্তু ভাবতব্যের কাছে মাথা নোয়াতে হবে সকলকেই । 
তাঁর ইচ্ছাই সব। লঙে্র ভাবতব্য হচ্ছেন পরমাপতা যিশ,, যান অন্ধকার থেকে 
মানুষকে আলোয় 'নয়ে আসেন । হিন্দ, চিন্তয় ভাবতব্য অনেকটা স্থানই দখল 
করে আছেন । কিন্তু সকলেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন নি। 
দৈব বা পাথিবশীত্কে মান্য না করে চাঝকিপচ্ছশরা খণ করে ঘি খেতে বলেছেন ।- 
ইউীলাঁসসও দৈব বা পাধিবশস্তকে অস্ব্ধকার করতে চেয়েছিলেন । শেষে অনেক 
'নাকানিচুবানি খেয়ে কবুল করেছিলেন নিয়তির প্রাধান্য । হোমরণয় বীব্রগাথায়, 


“30 পাদরণী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জীবন 


যে আপোষরফা দোঁখ তা 'হন্দ, ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্ছের আপোষরফার চেয়ে 
কম আলোড়নকারী নয় । সোফো'রুজের ট্রাজোঁডতে নৌমীসস বা নিয়াতর দুজ'য় 
শান্ত প্রায় পরমার্থের মতই অনাতিক্রম্য । বাখলা নাটক ও যাত্রায় নিয়াতর প্রাধান্য 
গ্বীকৃত। প্রাচীন হিন্দ, ধর্ম থেকে ব্রাহ্গণ্য ধর্মে অনুপ্রবেশের মতই গ্রীক থেকে 
রোমক, রোমক থেকে খুঈজ্টান ধর্মে নিয়াতবা নিঃশব্দে অন্যপ্রীবন্ট হয়েছে । 
জেমস লঙ এই নিয়তিবাদকে উপেক্ষা করে এগোতে পারেন নি । একাঁদকে তান 
নিরাঁতবাদের শিকার, অপরদিকে পুরুষকারের প্রাত আস্থাশসল । আরস্ততল, 
হেরাক্রতাস গ্রভাতিকে কেন্দ্র করে একাঁদকে দেকার্তে স্পণনোজা, কান্টে প্রভাত 
অন্যাদকে হেগেল, মার্জ ও :এন্গেলস প্রভৃতি যে ভাবতব্যবাদধ ও হেতুবাদী 
তর্কযদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ৌছলেন সে পাঁরসর সঙ্কীর্ণ করে আমরা যাঁদ গতশতকের 
1ম্বতীয়ার্ধের কিছ,আগে ও পরে ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে খনীষ্ট মশনারীদের যে তকযুদ্ধ 
হয় তা লক্ষ্য কার তবে দেখব সেখানেও নিয়াতর প্রশ্রয়ে জন্মান্তর, কর্মফল, মোক্গ 
প্রভাতি নিয়ে রকমারী চিন্তা ও মতবাদের কথা উঠোছল, এবং এখনও তা ঘুরপাক 
খাচ্ছে । পাদরণ লঙ এর কোন ধারায় অনুবতরশ? 'তাঁন ভাঁবতব্যবাদণ না 
হেতুবাদী? একটু লক্ষ্য করলেই দেখব লঙের জণবনে নিয়াত নিয়ে আছে একটি 
অনড় প্রত্যয়, অন্য প্রত্যয় দোৌখ পুরুষকারের সাধনায় কর্মের সাধনায় । অর্থাৎ 
জেমস লঙের জীবনে উদ্যত ব্যাক্তিত্ব বা পুরুষকারের যেমন চ্ছান আছে, তেমন 
আছে ভাঁবতব্যের স্থান ও ভালবাসার অত্যাচার । 

[নচ্ঠা সাধনা ও 1নরাক্ষার দ্বারা মানুষ যে জন্মগত পারাস্থীতর সখমা আতিন্রম 
করে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে জেমস লঙের অগ্রজ পাদরী উইলিয়ম কেরী 
তার একাঁট উজ্জল দণ্টান্ত । আরও উত্তম, বোধহয় সবোশুম দ্বত্টান্ত হিন্দ, 
পৌরাণিক কাহনীর বিশ্বামিত্র। কেরী ছিলেন মাচ, জাত ব্যবসা জুতো 
সেলাই, এখানেও. তা করতে হয়েছে, তব, তান বাংলা গদাসাহত্যের 
অন্যতম শ্রম্টা । কেরীর আগমনের কছ, আগে, অষ্টাদশ শতকের শেষপর্ে, 
অথবা আরও সাঁঠকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ১৭৮৬ সনে, জন টমাসের 
শ্বিতীয়বার এদেশে আসার পরই মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে রশীতমত প্রবৃত্ত 
হন । ১৭৯৩ সনে ইউীলয়ম কের এদেশে আসেন। তার ছ'বছর পর আসেন 
মাশম্যান, ওয়ার্ড বান্সভন, ফাউস্টেন, গ্রাস্ট প্রভৃতি । ফাউস্টেন ও ওয়ার্ডের 
নাম ছল লশ্ডনের পুলিশের খাতায়১ । তাঁরা প্রকাশ্যে ফরাসী ' বিপ্লবের 
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কারণগুলো সমর্থন করোছলেন । এই দলের ছ'জনকেহ কোম্পানীর সরকার 
সন্দেহ করে । তাঁরা কোম্পানর রাজদ্বে স্থান না পেয়ে ডোৌনশ আশ্রয় শ্রীরামপুর 
চলে যান। ১৮০০ সনের ইৎল"্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধে ডোৌনশ শাক্ত ভ্রান্সের পক্ষে 
ছিল। এই যুদ্ধে ইৎরেজ বিজয়ী হলে ১৮০১ সনের ৮ই মে কোম্পানীর সরকার 
শ্রীরামপুর দখল করে নেয়। তার আগেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাতাষ্ঠত হয়। 
এই কলেজের শিক্ষাদানের জন্য এীশয়!টিক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর [মিশনের 
সাহাধ্য নেয়ার ফলে সরকারের সঙ্গে পাদরধদের সম্পর্ক মধুর হতে থাকে । 

১৬০০ সালে উহীলিয়ম কেরণ শ্রীরামপুর মশন প্রাতচ্ঠা করেন । এই মিশনের 
কেরা, মার্শমশান, ওয়ার্ডআদ বাঙালী জশবন ও সৎস্কৃতির সঙ্গে কতভাবে যুক্ত 
যোগ্য গবেষকেরা তা দৌখয়েছেন। এখানে তার পুনরাবুত্ির প্রয়োজন না 
থাকলেও উইলিয়ম কেরার সঙ্গে জেমস লঙের যে অনেক ব্যাপারে মিল আছে ত৷ 
স্মরণে রাখার দরকার থাকায় খুব সংক্ষেপে কেরী ও অন্যদের সম্পকে" দুচার 
কথা জেনে নেব। 


বাংলা সাহিতোর এীতিহাঁসকেরা বাংলা গোর প্রথম যুগকে কেরার গুভাবের 
যুগ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। বাংলা ভাষার প্রাত কেরখ, লঙ ইত্যাঁদর সাত্যকার 
প্রেম জন্মোছিল, যাঁদও সে প্রেম অহেতুকী ছিল না । উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য ছিল অখ্্ীষ্টয়ান সমাজে খুখ্টধর্ম প্রসার । এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা 
বাধলা ভাষা চচ আরদ্ভ করেন । কুঁড় বছর বয়সে কেরা বিয়ে করেন প্রভূ জন 
ওয়ারের নিরক্ষরা শ্যালিকা ডরোঁথ প্লাকেটকে । সপারবারে ' এদেশে আসেন । 
লঙ ছাব্বিশ বছর বয়সে আঁববাহিত অবস্থায় এদেশে আসেন, পরে 'বিবাহ করেন । 
কেরীকে ভারতবর্ষে আসতে উৎসাহিত করেন পাদরশ টমাস । যে সময় 'তাঁন 
এলেন সে সময় ও তার আগে কোম্পানীর সরকার পাদরী বিরোধী |: তারা 
এতদ্দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও উৎসাহশী ছিল না। পাশ্চাত] 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নৌটভদের পাঁরাচিত করাতে তাদের আপাঁত্ত ছিল। কিন্তু 
খুপিন্টধর্ম প্রচারকেরা অন্য এক উদ্দেশ্য বা খ:সম্টধর্মের বাণী ঘরে ঘরে পেশীছে 
দেবার ইচ্ছা নিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-ীবজ্ঞানের সঙ্গে নোটভদের পাঁরাচিত করাতে 
উৎসাহণী ছিলেন । সরকারের আনচ্ছাসতেবও মশনারী পাদরীর দল নানাভাবে 
এদেশে এসে ধান এব ধম” ও শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ দেখাতে থাকেন । 
; ইৎরেজ শাসনের আগে মুঘল যুগেই পাদরীরা এদেশে এসে গেছেন এবৎ 


৩২ পাদর লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জগবন 


পলাশীর হুদ্ধের আগেই ১৭৪২ সনে “ওল্ড চ্যারাটি স্কুল" প্রাতাঙ্ঘত হয়ে 
গেছে১ । এই স্কুলে ইংরেজ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ডেভিড ভ্রামণ্ডের 
“্র্মতলা একাডেমীতে”ও ইৎংরেজধ শিক্ষা দেয়া হত । গডরোঁজও এখানে শিক্ষা 
লাভ করেই হিন্দহস্কুলে যান । সীমতভাবে হলেও এই সময় থেকে এতদ্দেশী য়দের 
মধ্যে ইংরেজণ ধপরে ধারে বিস্তারত হতে থাকে । গুটি গ্দাট পায়ে যে সব 
ইহরেজশ জানা দেশন ও বিদেশখ ইৎরেজণ জ্ঞান নিয়ে এীগয়ে যাঁচ্ছলেন তাঁরা 
হন্দ কলেজের প্রাতষ্ঠাকে স্বাগত জানান । পর্বে ইংরেজশ ক্ষার সীমাবদ্ধ 
বেসরকারণ ব্যবস্থা ছিল, তারজন্য যে প্রস্তুত ছিল তা যখন [হন্দুকলেজের মাধামে 
নিয়মমাঁফক এবং আযকাডোঁমক 'ডীসীপ্লনের মধ্যে আসে তখন আঁবথ্থাস্য দূত 
গাঁততে ইংরেজ বাঙালীমনকে আকৃষ্ট করতে পারে। কারণ, এ শিক্ষার সঙ্গে 
অর্থনশীতর যোগ ছিল । 'হন্দ, কলেজ থেকেই ইংরেজনর প্রসার, কিন্তু ইংরেজী 
ক্ষার আয়োজন চলে শৃহন্দ, কলেজেরও অনেক আগে, যাকে আমরা ইংরেজী 
ক্ষার প্রস্থুীতর ূগ বলে 'চাহৃত করতে পার । 

কোম্পানশর সরকার প্রাতাম্ঠত হলে ইয়ক্শায়রের কৃষক সন্তান মঃ ত্রান 
১৭৮৭ সনে কলকাতার “অরফান ইনাণ্টটটের" শিক্ষক । তান "শিক্ষাদান করার 
সঙ্গে সঙ্গে ধরমপ্রচার করতেন । তখনকার সরকার নোটভদের মধ্যে খন্ষ্টধর্ম প্রচারকে' 
স্বাগত জানান না । কারণ, তাতে নৌটভরা ?বগড়ে গেলে তাদের আসল উদ্দেশ্য-- 
অর্থনৌতক শোষণ ও নিপণড়ন চালাতে অসহীবধা হবে । সুতরাৎ সরকার 'মঃ 
ব্লাউনকে ইস্তাফা +দতে বাধ; করান । চাকারিতে ইন্তাফা দিলেও [তান এদেশ 
ছেড়ে চলে যান না । খনণ্টধর্ম প্রচারকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকেন । তাঁদের নেতত্ব 
দেন চাল'স গ্রাণ্ট, পাদরণ টমাস গুভগত । টমাসের অনুরোধে এলেন কেরা । 
তার আগে গ্রাণ্টস লড কর্ণওয়ালশের কাছে পাদরীদের সাহায্য করার জন; 
আবেদন জানান, কর্ণওয়ালশ কোনপ্রকার সাহায্য বা সহানুভনত জানাতে 
অস্বকার করেন ।- বার্থ হয়ে তান প্রভাবশালর্শ সংসদ সদস! মিঃ উইলবার 
ফোর্সের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৯৩ সনের নতুন সনদ নেবার সময় সংসদ 
পানপীর সরকারের দনকট ধর্মীয় ও নোতক উন্নতি বিধানে কার্যকর ব্যবস্থা 
[নিতে অনুরোধ জানায় । তা নিয়ে এদেশে ও বিলাতে বিতর্ক উপস্থিত হয়। 
শেষ অবাধ সংসদ নিজাদেশ বাতিল করে । এরই মধ্যে বহ, পাদরী এদেশে চলে 
আসেনা তখন 1ঠক হয়ে গ্রেট (টেন থেকে নতুন কোন পাদরী এদেশে আসর্তে না. 
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পারেন তারজন্য প্রত্যেকটি পয়ে্টে কড়া পাহারার ব্যবচ্ছা করতে হবে । কোম্পানধর 
ডিরেউরেরাও এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। তব, নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন 
করে বহ, পাদরী আসতে থাকেন ৷ এই সুযোগেই আসেন কেরগ । এসে ওঠেন 
মালদহের মদনহাটিতে ৷ পাদরণ টমাসের মুল্সী রামরাম বসুর কাছে তিনি বাওলা 
শেখেন। তিন বছর বাদে ১৭৯৬ সনে চারান্রক অপরাধের জন্য তান রামরাম 
বসকে তাঁড়য়ে দেন। ১৭৯৯ সনে কেরণ মদনহাট থেকে চলে আসেন 
উঠান সাহেবের নীলকুঠি িনে 'খাঁদরপূর গ্রামে । এ বংসরই মা ম্যান 
আঁদ ছয়জন পার তৎকালপন সরকারের তাড়া খেয়ে শ্রীরামপুর "গিয়ে ওঠেন 
সে কথা পৃবেই উল্লেখ করেছি । 

তাঁরা শ্রীরামপৃর থেকে নৌকাযোগে খাঁদিরপুর গিয়ে কেরীর সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। কেরীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন শ্রীরামপুরে । প্রাতষ্ঠা করেন শ্রীরামপূর 
1মশন ১৮৩০ সনে ১। এই বৎসরই লর্ড ওয়েলেসাঁলর চেষ্টায় ফোট উই[লিয়ম 
কলেজ প্রাতীষ্তত হয় ৷ পাদরাীদের সঙ্গেও হদ্য সম্পক" স্থাপিত হয়। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হচ্ছে ইউরোপায়দের প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার প্রথম 
সংগঠন যেখানে ভারতীয়দের দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে । কলেজ 
পাঁরচালনার ব্যাপারে কলেজ কতৃপক্ষ এশিয়াটক সোসাহীট ও শ্্রীরামপ্র 
[মিশনের সাহায্য প্রার্থনা করেন । এ দুটি প্রাত্ঠানের সঙ্গে ঈত্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রত্যক্ষযোগ ছিল না। এশিয়াটিক সোসাহীট সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে এবং কলেজে শিক্ষাদানের ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজণ হয়। 
রাজন হয় শ্রীরামপুর 'মিশনও, 'িস্তু কেরী এই ফাঁকে 'মিশনারাদের প্রাত সৃ্বচার 
ও সুযোগ সুবিধার কথাটা তুলে ধরেন । লর্ড ওয়েলেসাঁল শ্রীরামপুর মিশনের 
পাদরদের ওপর 'নরভর করতে চান। ফোট উইীলিয়ম কলেজের প্রধান হিসাবে 
ওয়েলেসাঁল এবং শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান 'হসাবে কের একটা চুক্তিতে আসেন। 
এই চুঁক্ত বা “৬1৩11555155 8০৫ ০£ £110100111699 0? 0116 105155101091195 
90105010550 085 ঠি5 22040 899919681০০ 0% 1100181 00010109910 
০1 10155101181 8061/109 10 [0018৩ সরকারীভাবে মিশনারদের স্ববীকতি 
আসে ১/০০ সনেই । ১৮০৫ সনের মধ্যেই 'মিশনারীরা সরকারের আস্থাভাজন । 
..কেরণ লখেছেন--“গা৩ 215 10 8০০৫ (61005 7100 006 00৬61070616... , 

ঢ1080 015219950 101) 005 79290 03059110017 09106191 59865108% 
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৪110 1819 2/610000 18 10096 ০০10191% (08119 ০০ নি 01167, 10৩০0. 
10. 1805). অর্থাৎ মিশনারণ ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার যে বাতাস এই 
সময় থেকে বইতে থাকে তা আর বন্ধ হয় না। 

তব, মিশনারী পাদরীদেন্স সঙ্গে মাঝে-মাঝে সরকার আমলা ও ম্বাধান 
বাঁণকদের মন কষাকাঁধ চলে । কারণ, মিশনারশ পাদরাঁদের প্রবল উৎসাহখষ্টধর্মের 
প্রসার ও দাক্ষা। তারজন্য তাঁদের জনসাধারণের কাছে যেতে হয়, জনসাধারণের 
মতামত শুনতে হয় ৷ কিন্তু কোম্পানীর লোকদের উৎসাহ যেন-তেন প্রকারে টাকা 
আয় করা। টাকা আয় করার ব্যাপারে অমানাঁবক অত্যাচার, উৎপশড়ন, নিপপড়ন 
' করা৷ অত্যাচারিত নোটভরা প্রভ্‌দের বা সাদা চামড়ার লোকদের এাঁড়য়ে চলতে 
আঁভলাষী । ধ্মপ্রচারকদেরও তারা অত্যাচার শোষক ইৎরোজদের প্রাতানাঁধ 
হিসাবে দেখতে থাকে । তাতে ধর্মপ্রচার ব্যাহত হয়। মিশনারণ পাদরণদের 
একাংশ তখন সরকারের অমানবিক নীতির, অন্যায় অত্যাচারের প্রাতবাদ করতে 
থাকেন। এই প্রাতবাদের সাঁমল হন এদেশে বসবাসকারণী কিছ, ইউরোপণয় ভারত 
বন্ধ, । তাঁরা বিলাতে কোম্পানীর অপকর্মের কথাও ছড়াতে থাকেন। বিলাতের 
িছ,-কিছ, লোকও এই অপকর্মের বিরোধ ছিলেন, তাঁরাও অন্যায় অত্যাচার ও 
নপীড়ন বন্ধের দাবীতে সরব হন । কুঁড়ি বছর অন্তর-অস্তর নতুন সনদ দানের সময় 
অনেকেই কোম্পানীর অপকর্মের উদাহরণ তুলে 'সংসদে বন্তুতা 'দিতেন। কিন্তু 
তাদের নিরন্ত করার ব্যাপারে স্দানার্দষ্ট কোন "সিদ্ধান্ত নিতে বা নেওয়াতে পারতেন 
না। দ্বাধীনভাবে জশীবকা অর্জনকারণ কিছ, সাহেব ও বেশ কিছ, [মিশনারী 
পার কোম্পানীর অপকর্মকে মানয়ে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা মুনাফা- 
খোরদের যথেচ্ছ কাজের সমালোচনা করতে থাকেন । তাঁদের মত প্রকাশ বন্ধ করার 
জন্য সরকার আইনের সাহায্য নেন। নতুন প্রেস আইনে অনেকের মুখ বন্ধ 
হয় বটে, অন্তরের আগুন বেশশ 'দিন চাপা থাকে না। 

ইতিমধ্যে বারাপসীতে সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতায় কলকাতা মাদ্রাসা 
প্রীতাঙ্ঠত হয়। কিন্তু এখানে এমন সব পশ্ডিত ও মৌলভশ সৃষ্টি করা হতে 
থাকে যাঁরা কতা্দের আইন ব্যাঝয়ে 'দিয়েই তপ্ত থাকতেন। সাধারণ শিক্ষার 
প্রসার তখনও হয় 'নি। কোম্পানীর সরকার 'বিলাতের কত্‌পক্ষকে বোঝাতে 
পারেন যে নোটভদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দরকার নেই। কারণ, শিক্ষা পেলেই 
নোটভরা বিদ্রোহণী হয়ে উঠবে । 'অন্যাদকে বেশ কিছ, মিশনারী ও শৃভানধ্যায়শ 
বিদেশী ক্রমাগত ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য দাবী জানিয়ে যাচ্ছিলেন । 
তাঁদের সা রাগ 'দিলেন দেশনর প্রধানেরাও | - | 


পূর্ব হীতহাস £ ভূমিকা ৩৫ 
৫ 
১৮১৩ সনের নতুন সনদ দেবার সময় সাব্যস্ত হয় সরকারকে প্রাতিবংসর ভারত- 
বাসদের শিক্ষার জন্য অন্যন একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। দেশীয় ভাষায় না 
ইৎরেজণতে শিক্ষাদান করা হবে সে সম্পর্কে স্যানীর্ঘষ্ট কোন সুপাঁরশ থাকে না। 
অনিচ্ছ,ক সরকার টালবাহানা করে আরও দশবছর কাটয়ে দেয় ৷ এবং ৯৮২৩ সন 
থেকে প্রাচ্যভাষা ও সাঁহত্য শিক্ষার ওপর জোর দিতে বাধ্য হয়। এই "সিদ্ধান্ত 
নেবার ব্যাপারে শ্রীরামপুর মশন, এীশয়াটক সোসাহীট প্রভাত সংগঠনের 
যে চাপ ছিল তা অন্মান করতে পাঁর। 
সর্বপ্রাচশন 'বিদ্বংসভা এঁশক্লাটিক সোসাইটি প্রাতান্ঠিত হয় ১৭5৪ সনে । কিন্তু 
প্রায় ৪৫ বংসর এই সোসাইটি “:501596766৫ 006 61165 01006 20100921 
00207001010 10 0910009৮ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র ) । ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ গ্রাত্ার পর একাঁদকে যেমন দেশের 'বাঁভন্ন চ্যান থেকে পাঁ“্ডতদের 
নিয়ে আসা হতে থাকে কলকাতায় অধ্যাপনার কাজ দিয়ে তেমন 
অন্যাদকে সরকারণ খরচে দেশীয় ভাষায় নানা পৃস্তক প্রকাঁশতও হতে থাকে । এই 
সব সংগঠনের প্রচেষ্টায় প্রাচ্য ভাষার আলোচনা নতুন গাঁত পায়। এবং ইংরেজ 
1সাঁভালয়ানদের একটা বড় অৎশ প্রাচ্য ভাষা ও সাঁহত্োর মাহমা অনুভব করতে 
আরম্ত করেন । প্রাচ্য ভাষা চচরি সঙ্গে বাঙলাভাষার বাঁনয়াদও পাকা হতে থাকে । 
ইতিমধ্যে মাপ্রাজ কোম্পানীর দখলে আসে, কিনতু হাশরের টিপৃকে তখনো বাগে, 
আনা যায় না, তবে, ১৮১৭-১৮ সনে মারাঠা শীন্তকে পুরোপ্যার অধীনে আনা 
যায়। রণাঁজং 1সংহের মতুুর দশবছরু পরে, ১৪৯ সনের "দ্বিতীয় শিখয্ে, 
পাঞ্জাবও ইংরেজের অধণনে আসে | তার আগেই হায়দরাবাদের নিজামের সহায়তায় 
[পু সুলতানকে পরাঁজত করা যায়। পাঞ্জাব ও মহাশঃর জয়ের পর 
আসমদ্রাহমাচলে কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হয়। 
স্মরণে আছে, কের খন এলেন তখন এদেশে পাদরীরা অনাবশ্যক। তান 
মদনহাটি নীলকুঠশর স্মপারিশ্টেনপ্ডেপ্ট-এর চাকার নিয়োছলেন। এখানেই 
শ্রীরামপুর ছাপাখানার জন্ম হয়। এই ছাপাখানার লোভেই লঙ ওয়েলেসাঁল 
কেরার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ৌছলেন। কেরাঁর নালকুঠীর চাকার অনেকটাই ছলনা । 
[নজেদের একাজম্টেনস্‌ বজায় রাখার জন্যই ও-কাজ তাঁকে করতে হয়োছল। 
ইতিপূবে ১৮১৩ সনের সনদের ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে 
১৮১৪ সনে কোম্পানীর সনদ শেষ হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই এ সন্বন্ধে 
আলোচনা আরন্ত হয়ে ধায়। ভার ফলে ১৮৯৩ সনে দেশ শাসন ও 
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বাবসা পরিচালনার ব্যাপারে কোম্পানশর যে একচেটিয়া আঁধকার ছিল তা 
সীমিত হয়, এবং শর্ত সাপেক্ষে অন্যঘেরও এদেশে ব্যবসা করার আঁধকার দেওয়া 
হয়। কিন্তু উচ্চতর সরকারণ কর্মচারণ নিয়োগ ছাড়া দেশ শাসনের যাবতশয় ভার 
কোম্পানীর ওপরই থাকে । এই সময় ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে পাদরপদের ওপর যেসব 
বাধা-নিষেধ ছিল তা-ও তুলে নেয়া হয়। এব ভারতবষণদের মধ্যে শিক্ষাবস্তারে 
জন্যও যে অর্থ বরাদ্দ হয় কছ, পূবেই তার উল্লেখ করোছ । এই সময় থেকে 
পর্শদ্যোমে পাদরশীদের আগমন, খ্শস্টধর্ম প্রচার ও দশক্ষার কাজ আরম্ত হয়ে 
যায় । পাদরণদের কাজে প্রথমাঁদকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা বিব্রত বোধ করে না, 
িস্তু পাদরীরাজ আলেকজাস্ডার ডাফ ১৮৩০ সনে এদেশে এসে মহা হুল্থুল, 
বাঁধিয়ে দিলেন । তাঁর জেনারেল এসেমর ইনান্টাটউশন প্রাঁতষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই 
উচ্চগ্রেণীর 'হন্দদের টনক নড়ে । তান বেছে-বেছে উচ্চশ্রেণশ হিন্দুদের দীক্ষা 
দিতে আরম্ভ করেন । বলতে থাকেন, একহাজার 'নম্নশ্রেণণর লোককে দীক্ষা দেবার 
চেয়ে একজন উদ্চগ্রেণীর িন্দুকে দাঁক্ষা দিলে তার ফল হবে সুদুরপ্রসারণ । 
কলকাতার ব্রান্মণ-বৈদাশকায়চ্ছদের মধ্যে খষ্টান ধমস্তির আন্দোলনের সূত্রপাত 
করে তান ক্‌ষফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোপশনাথ নন্দশ প্রভূতিকে 
দীক্ষা দেন । পরে কৃফ্মোহনও একাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাঁর 
প্রচেম্টায় ১৪৪০ সনে মধ্সৃদন দীক্ষিত হন এবৎ ১৮৫১ সনে তান নিজে দখক্ষা 
দেন জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরকে ।১ 

উনিশ শতকের ত্রিশ থেকে যে ধমন্তির আন্দোলন তা উনযাট-যাট অবাধ 
অব্যাহত ছিল । এই সময়ের মধ্যে জেমস লঙ এদেশে এসে গেছেন এবং নানাভাবে 
তান নিজেকে একাদকে খ্রীষ্টান ধমস্তির আন্দোলনও অন্যাদকে দেশশয় সমাজের 
মধ্যে 'মীশয়ে ফেলতে পারেন । 'মশনারী কার্যকলাপ তশরু হলে দেশগয় 
সংবাদপন্রসমূহ খ্নীন্টান বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়ে । সনাতনী ও 
রহ্মাবাদীরা একান্ত কণ্ঠে খঃশজ্টধর্ম বিরোধী প্রচার আরম্ভ করে দেন । খ্যরম্টধর্ম 
প্রচারের সামাজিক প্রতিক্কিয়া সম্পর্কে শিবনাথ শ্াস্ন্গ লিখেছেন-_“সময় বায় 
এই সময়ে সঃবাগনী খায় প্রচারক ডফ তাঁহার মধ্যবয়সের অদম্য উদ্যমের 
সাঁহত কার্য কারতোছিলেন। 'ডিরোজিও শিষ্য ও রামতন, লাহড়শ মহাশয়ের 
যৌবন সুহদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খশচ্টধর্ম অবলম্বন 
করার পর দেশের মধ্যে যে আদ্দোলন উঠিয়াঁছল বালতে গেলে তাহা আর থামে 
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নাই । এইসময় বা ইহার কয়েক বংসর পর প্রসম্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমানর 
পত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্টীষ্টধর্মে দশীক্ষত হইয়। কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কন্যা কমলমাঁণকে বিবাহ করেন । এততদ্ব্যতশত গুরুদাস মৈন্র গ্রভূতি আরও 
কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে খ:ম্টানধর্ম অবলম্বন করেন । তন্মধ্যে ১৪৫ সালে 
একজনকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপাস্থিত হয় । ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ানের পত্র 
উমেশচন্দ্র সরকার খনষ্টধর্ম গ্রহণের আশয়ে সপ্্শক পালাইয়া মিশনারীদিগের 
ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে । তাহাকে ?মশনারপীদগের হাত হইতে 'ছিশড়য়া লইবার 
জন্য তাহার পিতা 'বন্তর চেষ্টা করেন। ডফ সাহেব সে পথে অন্তরায়স্বরূপ 
দণ্ডয়মান হন। ইহা লইয়া হিন্দ, সমাজের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপাস্থিত 
হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভাতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণও এই 
আবর্তে পাঁড়য়া খ্ীম্টয় বরোধণী দলের অগ্রণশ হইয়া দাঁড়ান ।*১' অবস্থা 
কি রূপ শোচনীয় হয়ে পড়ে তার আরেকটি 'বিবরণ পাই সংবাদপ্রভাকর পন্রে। 
“আমরা 'বিপৃল 'বিলাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বাঁলতোছ সংগ্রাত ওলাউঠার হেঙ্গামা 
অপেক্ষা ঈশহখনীম্ট হেঙ্গামা আঁতশয় প্রবল হইয়া টাঠল। কয়েক দিবসের মধ্যে 
&/৭ পাঁচ-সাতাঁট হিন্দ, শিশু এদো হেদোর কেদো গ্রাসে পারণত হইয়াছে... 
আমরা দসাদগকে আঁধক ভয় কার না, যেহেতু তাহারা শাসনের শওকা করে, 
পাঁদ্রস্বরূপ দস্যগণ শাসনের ভয় রাখে না।২ তত্ববোঁধনী পান্নকা (১লা 
আষাঢ় ১৭৬৭ শক ) সম্পাদকীয় স্তষ্ধে লিখলেন--“আমরা পুনঃপুনঃ সাবধান 
কারয়াঁছ এবং এখনও অনুরোধ কঁরিতোছ ষে ইহার প্রাতকারের জন্য আপামর 
সাধারণ সকলে যত্নবান হও । দাবাঁগ্ন চতুর্দকে বন্টন কাঁরয়াছে, এখনও 
যাদ না 'নবাণ কারতে চেষ্টা করা যায়, তবে আবলম্বে সমদায় দণ্ধ হইয়া 
ভজ্মসাং হইবে । 'ববেচনা কাঁরলে আমারাঁদগেরই সম্পূর্ণ দোষ ৷ মশনারীরা 
তাঁহাদের কৌশল গোপনে রাখে নাই । তাহারা আমারদের চক্ষুর সম্মৃথে 
জাল বস্তার কীরতেছে আমরা যাঁদ তাহাকে প্রত্যক্ষ দষ্ট কাঁরয়াও অন্ধের ন্যায় 
তাহাতে পাঁতত হইব তবে আর উপায় 'কি ?...খুশম্টানেরা আমারাদগের দেশের 
বক্ষগ্ছলে প্রাবণ্ট হইয়া আমারাদগের ধর্মনাশের জন্য 'বাবিধ চেষ্টা কাঁরতেছে, 
ইহাতে তাহার নিবারণের যত করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাপূরবক আমরা আপন সম্তান- 
দগকে তাহারাঁদগের ব্যান্রমুখে নিক্ষেপ কারতোঁছ ।...অতএব যাঁদ আপনার 
মঙ্গল প্রার্থনা কর, পাঁরবারের 'হিত আঁভলাষ কর, দেশের উদ্বাত প্রতণক্ষা 
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কর এব সত্যের প্রাত প্রপাঁতি কর, তবে মিশনারাদের সংগ্রব হইতে বালকগণকে 
দুরে রাখ । তাহারদিগের পাঠশালাতে পরদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও ।৮৯ 
পাদরীদের পাঠশালায় গহম্দ্‌ ছেলেমেয়েরা যাতে না ধায় তার জনা '(বাভ্ন পন্র- 
পাঁতিকা ও দেশাহতৈষাব্যান্ত হন্দ, সমাজকে নানাভাবে সাবধান করতে থাকেন । 
িস্তু তাতে হিন্দুদের টনক নড়ে না। তারা খ্ধম্টান পাঠশালায় ছাত্র পাঠান 
বন্ধ করে না। পাদরীদের কার্যকলাপও বন্ধ হয় না । 

সুদীর্ঘ, সময় ধরে 'কি ভাবে পাদরণীরা তাঁদের ধর্মদীক্ষা দিয়ে চলেছেন তার 
একাট হিসাব প্রকাশ করেছে তত্তববোধিনশ-পান্নিকা । এই পাঁন্রকার হিসাবে দোঁখ 
৯৭৮৪ সনে ধর্ম প্রচারকাঁদগের সংখ্যা ৬৫, বাঙাল খ:ম্টানদের সংখ্যা ১২৬৭৭, 
আরও সতের-আঠার বছর আগে--পথীষ্টয়ান ধর্মের প্রচার 'নামত্ডে এদেশচ্ছ 
বিবিধ সভার মধ্যে চর্চ মিশনারী নামক একটি খ্াম্টয়ান সভার চেষ্টার দ্বারা 
এদেশীয় ১৩০০ অপেক্ষা অধিক ব্যান্ত এ পর্যস্ত খীষ্টয়ান ধর্ম অবলম্বন 
কারয়াছে। তাহারাদগের মধ্যে মজাপুরে ১২২, কাঁলকাতার দাক্ষণে ১৯২, 
আগরপাড়ায ৭০, বদ্ধমানে ৪৫, কুষনগরে ৭৮৬ এবং গোরক্ষপূরে ৯৬ ব্যক্তি 
বসাঁত কাঁরতেছে । বাঁদও ইহাদের মধ্যে ভদ্রলোক প্রায় নাই 'কন্তু এদেশীয় লোকের 
অন্ুৎসাহ এর্‌প থাকিলে ভদ্রু সমাজে খনীম্টিয়ান ধর্ম প্রবল হইবার অসম্ভাবনা 
কিঃ” এ অনুমান যে অমূলক নয় তা কছাীদনের মধ্যেই টের পাওয়া গেল। 
১৮৩০ সন থেকে আলেকজান্ডার ভাফ ও অন্যান্য পাদরণরা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্ছ 
সমাজের ওপর হাত বাড়ালেন । স্বার্থ চিন্তা থেকে উচ্চশ্রেণীর 'হন্দুর মধ্যে 
খীষ্টান হবার বাসনা জেগে উঠল । চারাঁদকে দেখা দিল খযীম্টান-বিরোধণ 
আন্দোলন । এই আন্দোলনে সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অগ্রত্যক্ষভাবে 
পাদরণদের সমর্থন জানায় । নানা কায়দায় পাদরণদের রক্ষা করতে থাকে । 

শিক্ষা জগতে মেকলে-আদ যেমন ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য জোর 


প্রচেম্টা চালালেন, তেমাঁন ধর্মজগতে এসে গেলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ । 
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(1০৩ 01018 10861$5 9০0118190.”১ বহু চেষ্টা করেও ডাফ সারা কলকাতা- 
বাসীকে খ্যম্টান করতে পারেন নি। কিছ, ব্রাহ্দণ-বৈদ্য-কায়স্ছ সন্তানদের 


খ্ষীটান করোছিলেন ঠিকই, কিন্তু ক্রমেই তাদের অনুৎসাহ তাঁকে হতাশ করে । 
আলেকজান্ডার ডাফ ইংরেজের মন ও মেজাজ নিয়ে ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, 


আর উইীলিয়ম কেরী ভারতীয় সমাজ-জবনকে প্রত্যক্ষ করে যে ভারতশয় মন 
উপার্জন করেন সেই মন ও উপলাঁ্ধকে সম্বল করে অন্যভাবে খাীষ্টধর্ম প্রচারে 
রত হন । এখানে উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে জেমস লঙ্ঙের সহমীর্মতা অনেক 
বেশী । ডাফকে তীর সমালোচনা সহ্য করতে হয়, প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে 
হয়, শেষ অবাধ বাধ্য হয়ে এদেশ ছেড়ে চলেও যেতে হয় অনেকটা ভগ্ন হৃদয়ে, 
অকৃতকার্য হয়ে । ভারতবাসীকে ভারতীয় দেহ নিয়ে পুরোপুরি পশ্চিমা 
সাঙ্জাবার ব্যাপারে ডাফের যে প্রচেষ্টা, সমগ্র কলকাতাবাস"কে খ্যাস্টান করার 
ব্যাপারে যে অসাফল্য, তা ডাফকে নিরাশ করে । অপরাঁদকে কেরী, লঙ ও অন্যান্য 
ভারতবন্ব, পাদরীরা এ দেশের ভাবধারায় অবগাহন করে এ দেশকেই নিজেদের 
জন্মভূমি বলে মেনে নিলেন । কের এদেশেই দেহ রাখেন । লঙ অসচ্ছতাবশতঃ 
এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন । তবে এ দেশ ছেড়ে গেলেও যতাঁদন বেচে 
ছিলেন ততাঁদন এদেশের চিন্তায় মশগুল ছিলেন । শ্রীরামপুর মিশন থেকে 
ভারতের নানা ভাষায় বহু গ্রন্হ প্রকাশত হয় । [ লঙ এই গ্রন্হের একট ক্যাটালগ 
নিমা্ণ করেছেন । লঙের বইও শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়]। কিন্তু 
ডঃ ডাফের স্কাটশ মিশন থেকে ইংরেজশী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন গ্রন্ছ 
প্রকাঁশত হয় না। ডাফ নিজে ইৎরেজণ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় গ্রল্ছ বা রচনা 
প্রকাশে উৎসাহণ'ছিলেন না, যাঁদও তান একাধক ভাষা জানতেন । তবে ইংরেজগর 
সঙ্গে দেশশয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে খুব অনাগ্রহী ছিলেন না । ডাফের 
জেনারেল এসেমৃব্রি বা স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজণ ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান 
চলত | পাঠ্য-পৃস্তক পুরোপার পাদরণ নিয়ান্িত অথাৎ ইউরোপায় খাশষ্টধর্ম 
বিষয়ক উচ্চ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত ॥। কিন্তু ১৮৩৪ সনে কেরণর 
মতুযু পর্বস্ত শ্রীরামপ,র কলেজের পাঠ্যস্‌চী ভারতের সপ্রাচশন ধর্মগ্রন্থ, 
ধর্মীবশ্থাস ও চিন্তাভাবনাকে নিয়েই এঁগয়েছে । ১৮৪০ সনে লঙ বখন চার্চ 
[মিশন সোসাইটির মীরজাপৃর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এলেন, তখন 
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তিনিও ইউরোপের কায়দায়ই তাঁর বিদ্যালয়কে চালাতে চাইলেন | পরে যখন 
এদেশের ভাষা 'শিখলেন, সাহত্যাদির সঙ্গে সম্প্ পাতালেন, সাধারণ মানহযদের 
সঙ্গে মিশতে লাগলেন, তখন দেশশয় ভাষাও দেশণয় সাহত্যের কার্যকারণতা বৃঝে 
: তা রক্ষার্থে সরব হলেন, দেশীয় সাধারণের উন্নতি কল্পে নিজেকে পুরোপ্যার 
ভাবে নিয়োজিত করলেন । 


ঙ 


ভারতয় বাঁদ্ধজশবীগণ ও দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ রামমোহনের পদাঙ্ক 
অনমসরণ করে নভাঁকভাবে স্বাধীন মতামত প্রচার করতে থাকায় সরকার বিব্রত 
_ হয়ে পড়ে । ফলে ১৭৯১ সনের:মে মাসে লর্ড ওয়েলেসাঁল প্রথম. সংবাদপন্নের 
স্বাধীনতা হরণ করেন। ১৮১৮ সনে লর্ড হোণ্টতস এ আইন তুলে দিয়ে 
কতগুলো 'নয়ম বেধে দেন যা অমান্য করলে সম্পাদককে জবাবাদীহ করতে হত । 
প্রীতবাদে রামমোহন তাঁর “মরাং-উল-আখবার” বন্ধ করে-আন্দোলনে নামলেন ।১ 
ভার আগে ১৮১৭ সনে গোরাচাঁদ বসাকের চীৎপুরের বাড়ীতে 'হন্দু কলেজ 
গ্রাতীষ্তিত হয় । এখানে ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় শিক্ষা দেবার 
বাবস্থা থাকে। তবে ইংরেজীর ওপর বেশী জোর দেওয়া হয় । বাঙলার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৩৯ সনে কলেজ সংলগ্ন পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রামমোহন নিজেও নতুন ইংরেজী স্কুল খুললেন । 

৯৮২৩ সনে নতুন সৎস্কৃত কলেজ হ্থাপনের প্রস্তাব হয়। রামমোহন-আদি 
দেশীয় প্রধানেরা তখন পাশ্চাত্য রীতিতে ইটরোপাঁয় সাঁহত্য, ইতিহাস, দর্শন 
ও বিজ্ঞান শিক্ষার 'দকে ঝ*কোঁছিলেন। সরকারী তত্বাবধানে ১৮৩৫ সনের পর্বে 
ইংরেজী শিক্ষা প্রবাঁতত হয় না । যাঁদও বেসরকারীভাবে ইংরেজণ শিক্ষা চাল, 
ছিল 'হন্দ,-কলেজে ও অন্যত্র । যৃগবল্্রণায় আঁশ্মথর হয়ে হিন্দ, কলেজের 
নব্য 1শাক্ষতরা ধর্ম ও সমাজের প্রচালত বাঁধ বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন । 
এ'রাও ছিলেন ডিরোঁজিওর ছাত্র । ডিরোজিও ছায়দের মনে দেশপ্রেমের. বীজ বপন 
করার উদ্দেশ্যে “আযাকাডোমক এসোশিয়েশন” গঠন করেন । প্রাচটন হিন্দ সমাজ 
নব্যযৃবকদের.. কাজকর্ম দেখে আঁতকে ওঠেন । তাঁদের চেথ্টায় ১৮৩১ সনে 
ডরোজও ইন্দ-কলেজের চাকার থেকে অপসারিত হুন। এর কিছ্দাঘন 
পরেই তান পরলোকগমন করেন। িরোজিও, আলেকজান্ডার ডাফ এবং 
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লর্ড বেপ্টক এ'রা 'তিনজনই সনাতনণ হিন্দুদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়য়োছলেন, 
যাঁদও এই তিনজনের সমজে-উন্নয়ন আন্দোলনের উদ্দেশ্য এক ছিল না। ৃ 

ডিরোঁজওর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যৰলকে খ্যাম্টান করার চেষ্টায় আলেকজান্ডার 
ডাফ নানা কৌশল অবলম্বন করলেন । প্রাতষ্ঠা করলেন জেনারেল এসেম্ঁরি 
ইনাস্টিটিউশন। অনাঁদকে নব্যযুবকেরা যে জ্ঞান অন করোছলেন স্বদেশবাসীর 
কাছে সে জ্ঞান বিতরণ করার সং উদ্দেশ্যে কলকাতা এবং কলকাত্যর আশেপাশে 
বহ, অবৈতানিকাবিদ্যালয় প্রীতষ্ঠা করে চললেন। তাঁরা দেশাঁবদেশের সাহত্য, 
ইতিহাস, দর্শন ইত্যাঁদ অধ্যয়ন করে নিজেদের যে স্বাধীন মত গঠন করোছলেন 
ধর্ম সমাজ শক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে থাকেন । 

প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাজগতের পশ্ডিতেরা আমাদের জানিয়েছেন 'হন্দ, কলেজ থেকেই 
ইৎরেজী শিক্ষার শহর,, অর্থাৎ হন্দ, কলেজের আগে এদেশে ইংরেজী ক্ষার 
অবকাশ ছিল না। এ সংবাদ তথ্য নিভ'র নয়। হিন্দ, কলেজের আগেও 
সশমাবদ্ধভাবে ইংরেজণর চ্চ হত এ দেশে । প্রাক-হিন্দু কজেজের যুগেও ইৎরেজী 
জানািছন লোক 'ছলেন বলেই "হিন্দ, কলেজ যোদন থেকে আযাকাডৌমক "ডা সীপ্রন 
অন্যায় ইংরেজী শেখাতে আরম্ভ করেন সোঁদন থেকেই এ ভাষা শেখার দিকে 
বাঙালী 'হশ্দুর নজর পড়ে। 'হন্দ, সমাজের অনেক পরে বাঙালী মুসলমান 
ইৎরেজীর প্রাত আকৃষ্ট হয়। "হন্দ, কলেজ ইংরেজীকে ছান্রসমাজের মধ 
অনেকটাই জনীপ্রয় করে । অনেকটা বলাছি এজন্য যে, এখানে ছান্র ভা্তর ব্যাপারে 
কড়াকাঁড় ছিল । হীতধ্যে গোড়ীসম্প্রদায়ের প্রবল বাধা সত্তেবও লর্ড বোণ্টক 
সত দাহ প্রথা রাহত করেন । সৎবাদপন্রের উপর থেকে হোন্টিৎস প্রবার্তত বাঁধ 
নিষেধ তুলে না নিলেও তিনি তার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন । ১৮৩৩ সনের 
সনদে স্বদেশ শাসনে ইংরেজদের ন্যায় ভারতীয়দের আঁধকার স্বীকৃতি পায়। 
১৮৩৫ সনে সংবাদপন্রের ওপর থেকে 'বাঁধশীনষেধ উঠে যায় । এ বংসরই ঠিক 
হয় সরকারণী অর্থ প্রধানত ইৎরেজশ শিক্ষার জন্যই ব্যাঁয়ত হবে । 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ইহরেজশ শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে সরকারা 
সিদ্ধান্তে ভারতের রাগ্টীয় এক্যচেতনা নির্দিষ্ট গাঁত পায় । ১৮৩৮ সনে ভূম্যাধ- 
কারী সভা গাঠত হয় । এই সভা প্রাতম্ঠার ধছরখানেক পর. আযাডম "স্মিথ 
ইৎলশ্ডে ব্রাটশ ইস্ডিয়ান সোসাইটি ম্থাপন করেন । দীর্ঘাদন আযাডম স্মিথ 
ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তাঁর অধ্যক্ষতার শিক্ষা সংস্কারের যে রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয় তাতে এদেশীয়দের কাছে 'তাঁন স্ুপারাঁচত ঠছলেন । এদেশের শিক্ষা ব্যবন্থা 
সম্পকে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল । যেবংসর স্মিথ লপ্ডনে '্রিটশ হীশ্ডিয়ান 
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সোসাইটি প্রাতষ্ঠা করেন সে বংসর জেমস লঙ চার্চ মিশন সোসাইটির কলেজ 
থেকে যাজকের পরীক্ষায় উত্তশর্ণ হয়ে ডেরুনের কাজ পান। এই বংসরই. 
তাঁর ভারতবর্ষ আসার কথাও ঠিক হয় । লঙ লগ্ডনে রেভারেস্ড আযডম 
স্মিথের সঙ্গে দেখা করেন ভারতের অবস্থা, বিশেষ করে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, 
জানতে । লপ্ডন থেকে মীরজাপুর স্কুলের দাঁয়ত্ব দিয়ে লওকে পাঠান হয় । সে 
দায়িত্ব বথাষথ প্রাতপালনের উদ্দেশ্যই তাঁর 'স্মথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাং ৷ পরে 
লঙ স্মিথের শিক্ষা সম্পার্কত রিপোর্টকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন । সেখানে 
তাঁর মতামত সমন্বিত একাট দীর্ঘ প্রবন্ধও যুক্ত করেন ৷ কলকাতা 'বশ্াবদ্যালয় 
থেকে অনাথনাথ বস, খন স্মিথের রিপোটণট প্নঃপ্রকাশ করেন তখন 'তাঁন 
পারাঁশম্টে লঙের 'যিপোর্টটও যুক্ত করেন । 

১৮৪৩ সনে জর্জ থমসন বিলাতে ভূম্যাধকারণ সভার এজেন্ট নিষুস্ত হন । 
তার আগেই তিনি কলকাতা এসে গেছেন। তিনি ভারতবাসীর আর্থিক ও 
রাজনোতিক দুরবস্থা দুর করার জন্য কলম ধরোছিলেন, আন্দোলন করোছলেন। 

শহরে নানাধরণের আন্দোলন এবং বিদ্যালয়াদ প্রীতচ্ঠা দেখতে পেয়ে মিশনারী 
পাদরণীর দল গ্রাম্য পাঠশালা, দেশীর ভাষা ও শিক্ষা দেশশয়জনগনকে খ্টাটান 
করার দিকে আঁধক মনোযোগ দিলেন । ১৮১৮ সনে স্কুল বুক সোসাইটির চেষ্টায় 
কাঁলকাতা স্কুল সোসাইট প্রাতিচ্ঠিত হয় । ১৮২৬ সনের মধ্যে এ সোসাহীটর 
অধীনে ১৬৬ স্কুল চলে আসে। কিন্তুল্' বোপ্টকের আমলে এ সোসাইটি 
ক্ষায়ক্‌ এবং সোসাইীটর স্কুল সমূহের অবস্থা শোচনীয় ' | ১৮৩০ সনে ধম্সভা 
গঠিত হয়। অনেকের মতে ধর্মসভা সতী প্রথাকে সমর্থন করার জন্যই গঠিত 
হয়োছল, কন্তু প্রকৃত পক্ষে এর অন্য উদ্দেশওয ছিল এবং সেগুলই মুখ্য । এই 
সভা-ই প্রথমে ভারতায় ?সাঁভল সাভিসকে জাতায়করণের দাবী জানায়, হন্দুজীবন 
ও সংস্কাতি রক্ষায় তৎপর হয় এবং আধানকতাকে মেনে নেয়। কিন্তু 
উগ্ন পাশ্চাত্যানূকরগকে নিন্দা করে। ২ এই সনেই আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতবর্ষে 
আসেন। তান িরোঁজও বিরোধী ছিলেন | তাঁর 'বরোধীতা আর গোঁড়া 
সম্প্রদায়ের ডিরোঁজও বিরোধাতার উদ্দেশ্য এক ছিল না । 'ডিরোজও বিরোধীতার 
ব্যাপারে ধর্মসভার নেত্বূন্দের সঙ্গে ডাফের সহমত, আবার খ্রীম্টানধমে' দীক্ষিত 
ব্যাপার 'নয়ে ধর্মসভায় সঙ্গে ও অন্যান্য দেশীয় সভা ও দেগণয় প্রধানদের সঙ্গে 
ডাফের বিরোধ । 'বাভন্ন কারেশ্ট ও ব্লসকারেশ্টের মধ্য দিয়ে কলকাতার বাব, ও 
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সাধারণ সমাজ যখন এ্রাগয়ে যাচ্ছিলেন, ডাফ ইত্যাঁদ পাদরীদের দীক্ষা দেবার 
চেষ্টা ঘখন তুঙগমুখী, তখন কাশীপ্রসাদ ঘোষ 'হন্দুদের' অসাম্প্রদায়ক 
চিন্তাচেতনার বহু, উদাহরণ সহ সুতথ্যপ,্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে বোমা ফাটালেন । 
কাশীপ্রসাদ ডাফের 'দিকে মুখ করে থাকা 'হন্দদের মধ্যে চাণ্টল্য আনতে সক্ষম 
হন। নতুন করে 'হিন্দৃচি্তা, প্রাচনাঁশক্ষা, সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বাতাস বইতে 
আরম্ত করে । তার ফলে পাদরখ-সাহেবেরা হিন্দু কলেজের সামনে যে গণরজা 
স্থাপনের চেষ্টা করাছলেন তা ভেস্তে যায়। এ সবের কিছ, আগে উইলসন 
সাহেব ১৮২৯ সনে এীশয়াটক সোস।ইটিতে দেশীয় সদস্য নেবার সিন্ধান্ত 'ষোষণা 
করেন। ১৭৮৪ থেকে এই "সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত এশয়াটক সোসাইটি 
ইউরোপণয়দের মধ্যে সমাবদ্ধ ছিল । দ্বার খুলে গেলে রামকমল সেন, রসময় দত্ত, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এর সদস্যভুস্ত হন । 'প্রন্সেপ যখন সম্পাদক 
তখন রাজেন্দ্রলাল 'মিন্র এশয়াটক সোসাই'টিতে ঢুকেই সাড়া জাগালেন । জেমস- 
লঙ যখন এশিয়াটিক সোসাহীটর সদস্য তখন তা দেশশ ও বিদেশীদের জন্য 
উন্মৃন্ত। ১৮৪৩ সনের ৬ই ডিসেম্বর লঙ এশিয়াঁটক সোসাহীটর এসো সয়েট 
সদস্য নিবাচিত হন, এবং এই বংসরই [019 01 00101919616 7১1)11090119 
51)65/876 519901195105 ০? 0)6 5010100 ০01 005 01661017901 2100 
71001131) 1019190৩3 ডা10) 92115101 7615121, £0391910, ০8110, ৬৪০ 
[১000101910, 09100817১ 210. 1)610-995:01” রচনার দ্বারা বিদ্বং সমাজে 
নিজেকে প্রাতষ্ঠা করেন। সোসাইটি জার্নালে তাঁর পরবতরশ উল্লেখযোগ্য রচনা 
প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সনে__“40815515 ০1 005 30115211 06100 [২8110918, 
০1 (10101010195 ০0£7110019.” সাঁঠক স্থানে তাঁর রচনাঁদ 'নয়ে আলোচনা 
করার অবকাশ পাওয়া যাবে । 


মনে রাখতে হবে জেমস'লঙ এদেশে আসার আগে দেশশয় বুদ্ধিজশবণরা 
যেমন নানা দলে বিভন্ত, তেমন চলছে পাদরণ সাহেবদের দৌরাত্ম । সাধারণ 
মানুষ দিশেহারা । হীতমধ্যে নার্ঘন্ট হয়ে গেছে শিক্ষানীত | 'বাঁভন্ব সভা 
ও সংগঠন নানাভাবে দেশশয়লোকদের স্মস্যাদির কথা কতাদের কাছে তুলে 
ধরতে থাকেন । তরুণ ও বাদ্ধজণবীদের মধ্যে ইয়ৎবেঙ্গল দল হিন্দুসংস্কাত, 
প্নর্খানের ব্যাপারে একরকম চিন্তা করছেন, সনাতনপন্হপরা অন্যরকম চিন্তা 
করছেন । 'শাক্ষত ব্যাক্তদের একটা বৃহৎ অংশ প্রাচীন এীতহা ও সংস্কৃতি 


9৪ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জগবন 


রক্ষায় চৌম্টত হলেন, ক্ষুদ্র এক অংশ খ্শষ্টধর্মের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন । 
বযাদ্ধমান লঙ এসব দেখে, দেশীয় সমাজের -ভাবচারত্ প্রত্যক্ষ করে, নিজের পথ 
নিদিষ্ট করে ঞাগয়ে যেতে থাকেন । 

পূবেই বলোছ জেমস লঙ উইলিয়ম কেরগর ন্যায় অথনম্টান সমাজে 
থটীন্টধর্ম প্রচারকে একমান লক্ষ্য হিসাবে নিলেও তাঁর 'িশ্ববোধ 'হন্দ, ও 
মুসলমানের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করেছে । মননের বিপূল বিস্তারে, বৈজ্ঞাঁনক 
গবেষণা ও বিজ্ঞানপাঠের দ্বারা বিজ্ঞানীর ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ থাকার 
শান্ত অ্জন করোছলেন। তাই সর্বদাই একমান্র লক্ষ্যে পেশছাবার উদ্দেশ্যকে 
আঁকড়ে থাকতে পারেন নি । উপলাত্ধর আন্তারকতায় তান আপামর জনতার 


' সঙ্গে মিশে যেতে পেরোছিলেন। ধমাঁয় বাছাবচার তাঁকে আরম্ট করে নি। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব ও জ্ঞান 'বাঁনময়ের অন্যতম দূত হিসাবে জেমস লঙ 


গত শতকের অনাতম একাট আবস্মরণীয় নাম । আশৈশব ধর্মচচরি ফলে 
'বাভন্ন ধর্মীয়গ্রন্ছ ও শাস্ত্রাদ পাঠ, চচাঁ ও অনশশীলন এবং তুলনামূলক 
আলোচনার দ্বারা ?তান বহ, অনুরাগণী ও 'বিতরাগণী সাত্ট করোছলেন । কারণ, 
তাঁর নিজস্ব মননস্বাতন্্র । খ্নস্টীয় আদর্শ বোধের মানদণ্ডে বাস্তব জশবনযা্া 
ও লোককল্যাণের জন্য তান কাজ করে গেছেন, বহু ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ও 
সংশয় ঘোষণা করেছেন। এসব করার জন্য অনেকসময় তাঁর অনেক কাজে 
স্বাবরোধ দেখা "দিয়েছে । স্বাঁবরোধে ফুটে উঠেছে আস্তারকতা, ফুটে উঠেছে 
এমন একাঁট জঈবনবোধ যেখানে ধম ও রাজনপীতকে দি আলাদা মহলের বস্তু 
হিসাবে দেখা হয় না। নীলকরদের সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করে লঙকে যাঁরা 
রাজনোৌতক পাদরী হিসাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করাঁছলেন তাঁদের জবাবে 
জোর গলায় বলোছলেন--“00750182010 16591 15 0০0116108]1 . 17 016 
৫90৩0 5629৩” ১» ধনের উদার ও মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজনগাতর 
শহাদ্ধ ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, গেয়েছেন জেমস লঙ । 
তাঁরা সার্বজনীন প্রণীত ও করুণাকে আচরণণয় আদশ" হিসাবে মেনে নিয়োছিলেন। 

খুশীষ্টয় নোৌতক আদর্শের প্রাত লঙের যে অটল 'বশ্বাস সে বিশ্বাস থেকেই 
[তান কৃষকের উন্নতি, দাসপ্রর্থার অবসান, শোষকের নিপাত ও অভ্যাচারশর বিনাশ 
কামনা করেছেন । রন্তুপাতকে পরিহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। 
[তাঁন বলেছেন, শাস্তর -অতন্দপ্রহারা একজন মশনারীর পবিত্র কর্ম । এদেশে 
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শা্ত প্রাতচ্ঠা করতে হলে, তাঁর মতে, জাঁমতে কষেকের রায়াঁত সত্ব দিতে হবে । 
তা না-দিলে রায়তদের মানাঁসক, নোতিক ও আধ্যাত্বক উন্নাতি আসবে না। 
বাঙলার রায়তেরা যাঁদ দাসদের মত, ডবঘুরেদের মত বা 'দিনমজহরদের মত ব্যবহৃত 
হয় তবে কোন শান্তমানই বেশীদিন এখানে লাভজনক ব্যবসা চাঁলয়ে যেতে 
পারবে না। তারা গ্রীকপুরাণের বহু, নান্দিত রাজা 'সাঁসফাসের মত ব্যর্থ হবে । 
তান লিখেছেন--1 0১৩ 99178811906 15 00 95 (15865023256 01 
৪. 100916 ০ 30086061 ০: 09571290016) 005 10019910181, (16 


9010০০1 1789861, 6৬60 005 79555109161 0৫ 006 15501019559 0£ 110019+ 
ভা11] ঠা (1517 ০11 089৮ ০0 91550105---581] 10 10591695.++ ১ 


রায়াত-সত্তবদানের সফলের উদাহরণ টেনে তিনি লিখেছেন-_সংখ্যাতত্তব বলবে 
40186 11 17161010105 95162811210: 7011200, 86181010) 96৫92, 
10911179115 98501055 00৪ 6৫00901011 01 0119 106595806, 21015 11018 61০ 
56০01169 01 (90016 116 6101955 01) 1019 91021] (81719, 11959 612 
০০0018550৫5 10005011009, (9101991866১ $110009, 2110 ০1921119 12016 
69505160 ৪ 1696০ 091 7১09109, 11701595604 50018] ০0012160165) 
01761151650 ৪ 501710 0£6 11621005211 20619 10091961005106) 112. 
010%5৫ 016 ০0816180101 ০ 6) 12100, 16950060. [98019511570, 2110 
1195 17510109160 615 70609016 &6159 (০0 29০91610109 ৪170 11905 
00:06”. ২ তান বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতার শন্র, আর স্বৈরাচারের বন্ধ্‌র 
দল কোন দেশে কোন কালে সফল হয়নি, হবে না। লঙের এই 'বশ্বাস মানবতার- 


মৃণালবৃস্তে ভর করে বাঙালীদের সেবায় বিকাঁশত হয়ে উঠোছল । 


গ্রসঙ্গতঃ জেমস লঙ যখন এদেশে এলেন তখন এদেশ শাঁসত হচ্ছে বাঁণক 
বা ফ্রি-ট্রেডারদের দ্বারা । তাঁর আগমনের সতের-আঠার বছরের মধ্যে দেশ শাসনের 
দায়িত্ব কোম্পানীর হাত থেকে গিয়ে ন্যস্ত হয় কুইনের ওপর । এই পাঁরব্তনের 
মূলে শুধুমান্র সিপাহী বা প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ-ই দায়ী একথা মনে করলে ভুল 
করা হবে। আসলে ফ্রি-ট্রেভারদের জোরজুলুম, অত্যাচার, উৎপপড়ন, লুস্ঠন 
এতই বেপরোয়া ছিল যে তার বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ, এদেশে বসবাসকারণ 
বেসরকারগ ইউরোপণয়দের একাৎশ, পাদরণদের একা ঘশও বাঁতশ্রদ্ধ ছিলেন । তাঁরা 
তাঁদের বৃতরাগের কথা 'বিলাতের বন্ধুদের কাছে, ক্ষমতাবানদের কাছে, জানাতে 
থাকেন। বিলাতের শুভবহাদ্ধিসম্পন্ন গণতান্মক মানের একাংশ বাঁণকদের 
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অপশাসন, বেআইনশকাজ, স্বেচ্ছাচারভা, লু্ঠন ও শোষণকে ধিক্কার দিতে 
থাকেন, সমালোচনা করতে থাকেন, তাঁদের দলে লোক টানতে থাকেন। 
্রি-ট্রেডারদের আইনের . শাসনে আনার জন্য নানামহল থেকে দাবী ওঠে, 
সংবাদপত্রে লেখালৌথ আরম্ভ হয়ে যায় । কতর্পক্ষের কাছে আবেদনপন্র, 
মেমরেপ্ডাম প্রভূতি যেতে থাকে। এর মধ্যে শুর, হয়ে যায় িপাহা! বিদ্রোহ । 
আঁচিরেই এই 'বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হলেও কতপেক্ষ ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। 

জেমস লঙ শিশু বয়সে সামাজ্যবাদণী ইৎরেজের যে চাঁরন্র দেখে এসেছেন তাঁর 
মাতৃভীম আয়ারল্যান্ডে, সেই একই চারন্র দেখতে পান ভারতবর্ষে । দেখলেই 
ওদের চেনা যায় । অত্যাচার, উৎপশড়ন, শোষণ থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছার সময়ের 
তালে তালে এদেশের সাধারণমানুষ বিলাতের গণতান্মিক চেতনাসম্পন্ন লিবারেল 
সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমথনে যখন আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে 
থাকে তখন জেমস লঙ লক্ষ্য করলেন, তাঁর মাতৃভূমি আয়ারল্যাপ্ড থেকেও 
আওয়াজ উঠেছে-_জুলুমবাজণ বন্ধ কর, শোষণ করা চলবে না, আইনের শাসন 
কারে কর ইত্যাঁদ। লড়াই চলে ক্যাথালকদের সঙ্গে প্রোটেম্টাপ্টদের ৷ 
প্রোটেম্টাপ্ট ধর্ম বিদেশী ধর্ম বলে িবোঁচত হত ক্যাথালকদের কাছে । লঙ 
এদেশের ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে, রায়তদের ওপর অত্যারের ব্যাপারে, একাধিকবার 
আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে এদেশের তুলনা করেছেন 'বাঁভন্ন নিবন্ধ ও বক্তৃতায় । 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অত্যাচারে-উৎপীড়নে পাীঁড়ত লক্গ লক্ষ আয়ারল্যাপ্ডবাসী 
ভূমিহীন হয়ে আমোরকা ও অন্যত্র পালিয়ে যায় । ভারতের অবস্থা প্রায় সৌদকেই 
চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে লঙ কন্ট পান। .স্বদেশের 'ক্ষক 'নপগড়নের, সন্মাস 
সৃষ্টির ছাঁব অন্তরে গেঁথে নিয়ে লঙ যখন এদেশের দর্ঘশাগ্র, ভূখা মানষদের 
মধ্যে কাজে নামলেন তখন দেখলেন এদেশের সাধারণমানৃষ সাদা চামড়ার মানুষ 
দেখলেই আঁতকে ওঠে, 'তাদের এঁড়য়ে চলতে চেস্টা করে । ভাবটা এমন-_-সাদা 
চামড়ার লোক মাত্রেই ল:ঠেরা, তণ্টক, উৎপণড়ক ও শোষক । তারা আইন মানে না, 
শাসন মানে না, তারা যা করবে সেটা আইন, যা বলবে সেটা শাসন । বোঝে 
শখ টাকা । শোষক ইংরেজদের প্রাতি লঙ বীতশ্রদ্ধ দুটি কারণে, প্রথম, ওরা 
খ্ষ্টধর্ম প্রসারের . অন্তরায় এবং "দ্বিতীয়, আইন, শাসন, মানবতা বাদ 'দিয়ে যে 
জশবন সে জীবন উচ্ছঞ্খল, বন্য, ছহিংঘ্র এবং 'ববেকহগীন। মানবতাবাদী লঙের 
কাছে. উভয়শ্রেণর মান'যই পারত্যাজ্য । তাঁর:এই বিশ্বাসের কথা জনসাধারণকে 
বোঝাবার যে চেষ্টা [তানি করেন জনসাধারণ প্রথমে তা চালবাজণ বলে গ্রহণ করে। 
মনে করে ছলচাতুরণী করে তাঁদিগকে বশ করার এটা একটা চাল। লঙ িলাতের 
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বন্ধুদের, এদেশের মশনারীদের, শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন ইউরোপায়দের এসব কথা 
জানালেন । তাঁদের অনেকেও বাঁণকদের শোষণ ও অমানাবক আচরণের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার ছলেন । 'তাঁন লক্ষ্য করলেন, শাসকদলের মধ্যেও এমম কিছ, লোক 
আছেন বাঁরা কোম্পানীর হঠকারী নপীতি ও সদরিশ পচ্ছন্দ করেন না। কর্তার 
ইচ্ছায় কর্ম করার মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন 'ঠিকই কিন্তু মনেপ্রাণে বাঁণকদের সব 
কাজ মানিয়ে নিতে পারছেন না । সমস্ত ন্যায় ও নশাতকে বৃদ্ধা্গন্ঠ দেখিয়ে 
কোম্পানীর লোকেরা তাঁদের 'দিয়ে এমন সব কাজ 'কাঁরয়ে নেয় যাতে তাঁদের.সায় 
নেই, অথচ করতে হয়:। লঙ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। 

ইতিমধ্যে নানাচাপের জন্য কাগজে কলমে কোম্পানীর ক্ষমতা হাস পেতে 
থাকলেও বাস্তবে দেখা যেতে থাকে কোম্পানীর লোকেদের বাড়াবাড় নিয়ে 
কোনরকম কোন কথা বলার চেম্টা যেই করেছে সে-ই তাদের শিকার হয়েছে । 
[শিকার হয়েছেন জেমস লঙ নিজে, শিকার হয়েছেন স্যার সীঁটনকার, এমন কি, 
ছোটলাট স্যার জে. পি. গ্র্যাপ্ট অবাধ ।১ 

ভুলে গেলে চলবে না যে যে-যুগে তান নানাধরণের কাজ করে গেছেন সে- 
যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবীদ্ধির প্রভাবে মুক্ত মননসম্পন্ন ব্যান্তগণ জ্ঞানের নানা 
উপাদান শোধন করে নিতে শিখোঁছলেন। মনন্তবোধ সম্পন্ন 'বাঁভল্ন দেশের মানৃষের 
সঙ্গে লঙের যোগাযোগ ছিল। তান নিজেও ছিলেন বৈজ্ঞাঁনক মননের আঁধকারণ । 
এদেশের ও ওদেশের নানা ভাষায় ব্যুংপাত্ত থাকার জন্য, এদেশশয় জনগণের 
দৃঃথদূর্দশার উপর সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকার জন্য, ইহলগ্ডের অন্যতম কলোনী 
আয়ারলাণ্ডের সন্তান হবার জন্য, তানি বাঁণক তথা 'ফ্রুদ্রেডার বা শোষকদের ছাড়ে 
ছাড়ে চিনতেন । প্রাতপাশিশালা স্বাধীন ব্যবসায়ীদের অত্যাচার, অনাচার, 
অসাধূতার উপর তাঁর তীর ঘৃণা ছিল | রাজনীতি, সমাজনশীতি, অর্থনীতি ও 
[শক্ষানপাতকে 'তাঁন মানবতাবাদী মাপকাঠী 'দিয়ে মেপে চলতেন। সেজন্য 
স্বদেশশ উৎপণড়কর্দের সমালোচনা করেছেন । কেননা, তারা খঃীম্টধর্ম প্রসারের 
বশধা হচ্ছে এবং স্বদেশীয় শাসকদের আয়, কমিয়ে দিচ্ছে । তাঁর এ বোধের জন্য 
একাঁদকে 'তাঁন স্বদেশপয় জ্বার্থবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন, অন্যাদকে 
এভদ্দেশগর়দের ঘ্বারা কখনো আঁভিনান্দিত কখনো 'নীন্দত হয়েছেন। . 

আইরিশ হলেও ইংরেজদের মন এ চার পুরোপীর গ্রহণ করোছলেন জেমস 
লঙ | এই ইংরেজ-চাঁরনের একাঁটি অসাধারণ বৌশম্ট্য ও গণের কথা এখানে 
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উল্লেখের দাবী রাখে । ইংরেজ-জাতি অন্তত জাত । তাঁরা বাদ্ধমান, বিচক্ষণ, 
শঙ্খলাপরায়ণ, কঠোর পারগ্রমী, দূরদণ্টসম্পল্ন এবৎ আইনের অন্রক্ত। 
আগামধ বশ-তারশ বছর পরে কি ঘটতে যাচ্ছে তা আন্দাজ করে নেবার মত, 
মানীসকতা ও বোধ তাঁদের আছে । দণর্ঘমেয়াদশ পাঁরকন্পনা রচনায় ক্ষমতাবান 
শাসন ও শোষণকে একই রঙ্জুতে বেধে তা চালনা করার বলে বলীয়ান । সিন্ধান্ত 
নেবার ব্যাপারে চটপট এবৎ আদ্বতণয় ক্ষমতাশালশ। নিজেরা নিজেদের কাজের, 
দোষন্রুটশ বুঝতে “পারেন, সমালোচনা করতে পারেন । বাঁণজ্য এবং শোষণে 
যেমন পটু, তেমন বিশ্বস্ত আইন মান্য করতে, এরীতহ্যকে সম্মান করতে ৷ ইংরেজ 
'মারেই ফোন বাঁণিক নয়, তেমন সব ইংরেজই বাঁণকদের দোসর নয়। 

স্বাধশন বা ফএব্রেডারদের শাসন করা না গেলে ওরা ইংরেজ শাসনকে দুর্বল 
করে অবসান ঘটাবার কারণ হবে,ঞএ কথা অনেক আগেই তাঁরা বুঝতে, 
পেরোছলেন । তাই তাঁরা ি.-্রেডারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়োছলেন । তাদের 
অপকর্ম, অত্যাচার, উৎপশড়ণের কাঁহনী তুলে ধরোছিলেন খাস বলাতে ৷ যখন, 
এতদ্দেশশয়রা এ সব কাজ করতে সাহস পেত না তখনই তাঁরা একাজ করেছেন। 
বলেছেন, ক্বার্থবাদী মদনাফাখোর ব্যবসায়ীদের সংযত করতে হবে, তাদের 
আইনের শাসনে বেধে ফেলতে হবে । তানা করলে তাদের দূুর্দমনগয় লোভ, 
ইংরেজ রাজত্বকে তথা গোটা ইৎরেজ জাতিকে রসাতলে নিয়ে যাবে । নিজেরা 
[নিজেদের লোকদের কঠোর ও কাঁঠিন ভাষায় সমালোচনা করতে পারার মত সাহস ও 
মনের জোর ইংরেজদের আছে । কিন্তু মানুষের স্ব্যাদ্ধ যখন কাজ করে না তখন; 
সে উন্মাদ। তখন সে ভয়ঙ্কর । প্রচণ্ড দাপটে তখন কুব্ীদ্ধ সব্যা্ধির ওপর স্দারণ 
করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । তাই একের পর এক বিদ্রোহ অন্বাষ্ঠত হয়েছে-- 
সব্যাসী 'বদ্োহ, আদিবাসী বিদ্রোহ, তিতুমণরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক 
বদ্রোহ, 'সিপাহ বিদ্রোহ” নীলাবদ্রোহ গ্রভূতি । এই সব বিদ্রোহ ও সচেতনতার 
পথ ধরে এীগয়েছে 'বাভন্ন রাজনোৌতক আন্দোলন ও বিপ্লব । তবু স্বাধধন 
ব্যবসায় ইংরেজদের দল, শোষকদের দল শুভান[ধ্যায়শদের সতর্কতবাণথ গ্রাহ্য করে 
না। গ্রাহ্য তো করেই না পরস্ডু তাঁদের মুখ বন্ধ করার জন্য একের পর এক ফন্দখ 
এ'টে চলে । এই বাঁণকেরাই লপ্ডনে স্বাধীনতা, সাম্য ও জাতত্বের শ্লোগান তুলে 
সামস্ততন্মের বিরদ্ধে সংগ্রাম করেছে । তাদের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে ছিলেন লণ্ডনের 
পাদরণী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায় মানবতার জয়গান গাইবার উদ্দেশ্যে । মধ্যবিত্ত 
' সম্প্রদায়ও ছিলেন তাদের সহযোগী । ১৯৮৩২ সনের রিফর্ম বলে এদের জয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্মীয় মতা অন্ন করার পর বাঁগকেরা প্রাতিগ্রযতি পালন করে 
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না। মানুষের স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ 'ফারয়ে না দিয়ে নিজেরা নতুন 
কাররদায় শোষণ ও লৃশ্ঠনে মাতে । চার্চকেও নতুন ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা 
চালায় । 'শিজ্প-বিপ্লবের ফলে ধনবৈষম্য ও শজ্পবাঁণকদের অপাঁরসীম লোভ দেখে 
যে সব পার এই সব লোভী ব্যান্তদের সমালোচনায় এগয়ে আসেন তাঁদের 
একজন জেমস লঙ ॥। তানি চোখে আঙ্গুল:দয়ে দেখাতে থাকেন সামস্তপ্রভুদের 
সঙ্গে বাঁণকপ্রভূদ্বের কোন তফাৎ নেই, বরৎ অনেক ক্ষেত্রে সামন্তগ্রভুদের চেয়েও 
নতুন বাঁণকপ্রভূরা ভয়ঙ্কর । 'এই চিন্তায় 'চান্তত পাদরণদের দ্বারা ভিন্টোরিয়া 
যুগের শুরুতেই চাঁটন্ট আন্দোলন অন্হাষ্ঠত হয় ইথলশ্ডে । 

১৮-৩০ থেকে ১৮৫০ অবাধ বাঁণক ও তাদের বশম্বদরা খঃশষ্টানদের 
আরুমণ বিষয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে । পাদরশরাও সুসমাচারের বাণন 
প্রচারের ফাঁকে-ফাঁকে বাঁণকদের লোভ দমন করার ব্যাপারে ন্যায় ও নীতির 
কথা তুলে ধরতে থাকেন । অনেকেই প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্বভাবে খ্ীন্টান ইণ্টার- 
নেশনালিজমকে সমর্থণ করতে থাকে । পাদরীরা সরাসার বলতে আরম্ভ করেন 
কারখানার মালিকদের লোভ তাঁদের মনষ্যত্ব ও 'ববেক কেড়ে 'ুনয়েছে ৷ রেভারেণ্ড 
গ্যাসকেলের স্ত্রী শ্রীমাত গ্যাসকেল খাষ্টান পাদরীদের সমর্থণে কলম ধরলেন ॥ 
শালট এীলজাবেথ সরাসাঁর 'ীলখলেন, কারখানার মালকেরা শয়তানের সঙ্গগ, 
কণ্দ্রান্ট লেবার মানে ভগ্ডামী | .এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে এদের কঠিন শাসনে 
বেধে ফেলতে হবে । জনচৈতনাকে বাড়াতে হবে । 

এই লিবারেল ভাবধারার ইৎরেজরা শাসনকে পাকাপোন্ত ও দঘয়ি, করার ইচ্ছা 
নিয়ে শোষক ও উৎপাড়ক বাঁণকদের শাসনের আওতায় আনার পক্ষপাতণ ছিলেন ॥ 
লঙের দৃষ্টিভাঙ্গ ও আদর্শ অনেকটা লিবারেল ভাবধারা ঘেঘা। "তান স্বদেশশীয়- 
দের সমালোচনা করতেন-_স্বদেশীয় শাসনকে পাকাপোস্ত করতে । শিক্ষক 
হুসাবে তানি যেমন সত্যানষ্ঠ, ন্যায়ীনষ্ত, মানব দরদী ; পাদরণী হিসাবেও তেমান 
ধমবানষ্ত ও অত্যাচারবরোধী | ছান্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক চ্ছাপনে যেমন পটু 
ছিলেন, তেমন দেশীয় সাধারণের সঙ্গে আস্তারক ছিলেন। র্লাশের পড়াশুনা নিয়ে 
ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন । তদের চিন্তাশাক্ত ও জ্ঞানসমূহকে বাঁড়য়ে 
তুলতে সাহাব্য করতেন । কোন একটি প্রসঙ্গ তুলে ছাত্রদের সেই বিষয় সম্পর্কে 
মতামত ব্যক্ত করতে বলতেন, তাতে ছান্রদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করত । 
লঙকে সঠিক পরিপ্রোক্ষত অন্যায় বুঝতে হলে এ সব স্মরণে রাখতে 
হবে । তাঁর বৈিন্রাময় ল্বভাবাঁটকেও বুঝতে হবে। ৃ 
'আরো একটা ব্যাপারে মনে রাখতে হবে । লঙের ময় সরকারী নাত পাদরা 

৪ 


$০0 পাদরী লঙ, বাঙলা সাঁহতা ও বাঙালগ জবন 


ঘে'ধা । তাই সরকারের সাহাষ্য ও সহযোগিতা তাঁর কম জোটে নি। এ সম্পর্কে 
স্লকারণ স্বকীতি আছে । তবুও তিনি যখন-তখন বাঁণক ও সরকারের সমালোচনা 
করেছেন । কারণ, তাঁর মানবতাবাদ তাঁকে ঠেলা দিয়েছে অন্যায় অত্যাচার 
উৎপপড়ন বিরোধী হতে ॥ তিনি সরকারকে সাহাষ্য করতে ইউরোপায়দের স্বার্থ- 
রক্ষায় যতটা উৎসাহী 'ছিলেন ঠক ততটাই উৎসাহশ ছিলেন দুঃন্ছ দেশীয় 
জনগণের সেবায়। খ:পীন্টয় মানবতাবোধের 'শিক্ষা থেকেই যে 'তান এ চার 
উত্তরাধিকারসূরে লাভ করেছিলেন সে কথাও ভন্ললে চলবে না। 


৯ 


১৮৪০-এর 'হন্দ, সমাজের আর্দশগত রুপ 'তাঁরশের মতই অপাঁরস্কার | 
সমাজ সংস্কারে রামমোহনপন্ছশীরা মানীসক দিক থেকে দুর্বল । নতুন 
আভিজাত শ্রেণীর আধকাৎশই রক্ষণশখল। একটা ক্ষুদ্র দল উদ্বারপন্হী । 
ইৎরেজশ শাক্ষত তরুণদের মধ্যে কয়েকজন 'হন্দ,: বিদ্বেষী, অন্যেরা রক্ষণশীল বা 
গোঁড়া অথবা বলা যেতে পারে, উদার বা (নিরপেক্ষ । তবে খনীষ্টান পাদরীদের 
ব্যাপারে সকলেই আতাঁঙ্কত । পাদরারা যে সারাদেশে বধমশ সৃম্টি করে চলেছেন 
তাতে সকলেই শাঁ্কত । সকলেই খঃইম্টান আগ্রাসন বন্ধ করতে সচেষ্ট । 
দেশীয় পন্র-পান্রকাগুলো খ্রীষ্টান আগ্রাসনের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে 
অবাহত করাতে থাকেন ৷ দেবেন্দ্রনাথের মত ব্যান্তকেও ধর্মবৃদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
হয় ১৮৪৪-৪৫ সনে । আরও প্রায় বিশ বছর বাদে একই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
হয় ব্রন্মানন্দ কেশবকে ১৮৬৩ সনে। অর্থাৎ ১৮৩০ সন থেকে পাদরীদের যে 
আগ্রাসন তা চাল্পশে তীব্রতা পেয়ে পঞ্চাশের দশকে ব্যাপক হয় ; ষাটের দশক 
থেকে ধণরে ধরে সত্যত হতে থাকে ॥ ১৮৫৯-৬০ সনে পারারা দাক্ষার ব্যাপারে 
রাশ টেনে ধরতে বাধ্য হন। এই রাশটানার পেছনে তৎকালীন সামাঁজক ও 
রাজনৌতক আন্দোলনের হাত ছিল । 

সামাজিক প্রগাঁতর বিরদ্ধে সনাতন ধম হন্দুদের আরুমণ, নব্যদলের 
বধের ওপর বিদ্বেষ ও পাদরশদের খ্যীম্টান করার তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে 
বাদ্ধজীবীদের অনেকে ব্রাক্গ-সমাজের ছাটানর নীচে এসে মিলত হলেন । 
লোকাঁচত্তকে ধমক্ষে্নে বহুমুখশ না করে অন্তমখী করার এই আন্দোলনের. 
সঙ্গে ইউরোপের প্রোটেম্টাস্ট ধর্মান্দোলনের আত্মিক সাদশ্য আছে। জেমস 
লঙ প্লোটেষ্টাপ্ট পাদরী । ক্যার্থানক আয়ারল্যাপ্ডের প্রোটেছ্টাপ্ট সমাজ ও 
পাঁরবেশে তান বড় হয়েছেন'।: তান ছন্দ, সমাজের ধার বিরোধ ও কোন্দল 
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সমুহ স্বদেশের রোমানক্যাথালক ও প্রোটেষ্টাপ্ট বিরোধের আয়নায় ফেলে দেখতে 
লাগলেন । যাঁদও ক্যাথাঁলক-প্রোটেষ্টাপ্ট বিরোধ ও সংগ্রামের মূলে যে 
রাজনোতক ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ছিল 'হন্দ, সমাজের দলীয় কোন্দলে 
সেরকম কোন ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া, এ কোন্দল রত্তক্ষয়ও ছিল না। 
আয়ারল্যাণ্ডে ক্যার্থালক-প্রোটেম্টাপ্ট লড়াই বা 982৷ [10 আন্দোলন ছিল 
রক্তক্ষয়ী । তারই পারপ্রোক্ষতে ১৯৪৯ সনে আয়ারল্যান্ড বিভক্ত হয়। লঙ 
জবিতাবস্থায় নিজ দেশে যে ধমশয় আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছেন তা পাঁরণাঁত 
লাভ করে তাঁর মৃত্যুর বাষাঁট বৎসর পর 'রিপাবালক অব আয়ারল্যাণ্ড গঠনের 
গ্বারা। কিন্তু এর ?পছনে আয়াল্যাপ্ডবাসণর সুদীর্ঘ প্রস্তাীত ছিল। 1শশ, বয়স 
থেকে লঙ নিজ দেশের স্বদেশশয় শোষকদের শোষণ ও ধম" নিয়ে যুদ্ধ দেখেছেন। 
কৈশরে লক্ষ্য করেছেন রাশিয়ায় জারের শোষণ, কৃষক ও ভূমিদাস আন্দোলন, 
এবৎ যৌবনের পূর্ণ উদ্যম নিয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন ভারতবর্ষের বাঁণক শাসক 
ও শোষকদের কার্যকলাপ, শোঁষতদের 'বদ্রোহ এবং দেশীয় সমাজের আদর্শগত 
ধর্ম বিরোধ । এ সবই তাঁর মনের ও চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে 
থাকে ৷ তার উপর“ফরাসী-বিপ্রব, শিজ্প-বিপ্লব এবং অন্যান্য বিপ্লব ও আন্দোলনাঁদর 
ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তীন নিজেই নিজের পথ ঠিক করে নিয়োছিলেন। 

এ দেশে আসার কিছাদনের মধ্যেই লক্ষ্য করলেন 'বদ্যাসাগর, কেশব প্রভাতির 
আগমনে হিন্দ, সমাজের প্রগাঁতশখল ভাবধারা খরস্রোতা হয়েছে । এই সময় 
থেকে কোম্পানশর শাসকদের সঙ্গে দেশীয় উপশাসকদের শোষণ ও উৎপাঁড়ন 
ঠনয়েও আলোচনা চলতে থাকে । অর্থাৎ এতদ্দেশীয়রা নিজ দেশের অত্যাচারী, 
'উৎপশড়ক, শোষকদের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করতে থাকেন। 
নতুন ভূক্বামণর দল রাজদ্ব ছাড়া বাটা, বাঁধ, বাটার বাঁধ, বৃদ্ধির বাঁদ্ধ, আগমনী, 
পার্বণ, 'হিসাবানা প্রভাতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করে যেভাবে প্রজা নিপাঁড়ণ 
করতে থাকে তাও তাঁর দ:ষ্ট এাঁড়য়ে যায় না। এদের বিরুদ্ধেও সাধারণ 
মানুষ ক্রোধ ও ঘণা প্রকাশ করতে থাকে । তার ওপর প্রজাদের গৃহে বিবাহ, 
শ্রার্থ বা কোন উৎসব অনুষ্ঠান করলে ভূস্বামীদের শুজ্কদান করতে হত প্রায় 
ধনয়ীমত । এসবের জন প্রজা সাধারণের ধৈর্যচ্যাত ঘটতে থাকে । তার ওপর 
আইন ও শাসন ভঙ্গুর, চুরি, ডাকাত, কলহ-ীববাদ, ভ্রুণ হত্যা; আমলাদের 
“বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন, ইত্যাঁদ দুঃসহ দবীশ্চস্তা, যন্ত্রণার আলোচনায় 
আর ধৈষ' রাখা অসাধ্য” হয়ে পড়ে [ তত্রবোধন পাত্রকা ]। স্বার্থপরতা, 
ফন্রবং হদয়হণনতা, পরশ্রপকাতরতা, 'দারুণ নীলকরদের নিদারুণ গোমস্তা দালাল' 


&২ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালশ জশবন 


শ্রেণীয়রা সমগ্র সমাজকে পঙ্গ,, অথর্ব করে. তুললে তার 'বরুদ্ধে জনমত জাগ্রত 
হতে আরম্ত করে । আরম্ত হয় প্রগাঁতশীল আন্দোলন ॥ বিবাহ-সংস্কার, 
শক্ষা-সৎস্কার, ধমচিরণাঁদ-সংস্কার, স্বদেশ-চিন্তা গ্রুভূতি যখন বাঙালপকে 
নবজাগরণের 'দিকে ঠেলে দিতে থাকে তখন জেমস লঙ বাঙালণদের সঙ্গে থেকে 
বাঙলার সমাজ, রাজনোতিক, সাৎস্কঁতক ও সাহাত্যিক আন্দোলনের গাঁতপ্রকৃতি 
লক্ষ্য করতে থাকেন । এই সময় বাঙলার ও বাঙালীর যে ইতিহাস তা বুঝতে 
ছলে বুঝতে হবে--& 0190019 ০£ ০ 01511128010105 1 ০0260900০01 015 
17911600101091 10170520101)5 11026 96160 25 1066 01105 ০ 1176919,0- 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবৎ আভজ্ঞতা এ 'জীনিসাট বুঝতে সাহায্য করে । 
তাঁর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখব এই বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত ছিল । 
এই বোধ থেকে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি নাঁদণ্ট করে অভবম্ট পথে ঞাঁগয়ে যেতে 
1গয়ে অনেক ধাক্কা খেয়েছেন । কারণ, তিনি যে সময় এ চিন্তা নিয়ে এীগয়েছেন 
সে সময় এ চিন্তা অনুধাবন করার মত লোক বেশী ছিল না। তাঁর কালের 
থেকে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে তান অনেকটা এাঁগয়ে ছিলেন ॥ | 

নতুন শিক্ষানীতি গৃহণত হলে “দ ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি” বন্ধ হয় ও 
ফোর্ট উইিয়ম কলেজ গঙ্গ্‌ হয়ে পড়ে । ১৮৪৩ সনে সীটনকার-এই কলেজ থেকে 
স্বর্ণপদক পেয়ে উত্তীর্ণ হলে কলেজের সামীয়ক স্দীদন আসে । এই সময় থেকেই 
সখটনকারের সঙ্গে লঙের ঘাঁনষ্ঠতা । কলেজের দর্দনে কলেজকে চালু রাখার 


জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । ি্তু লর্ড ডালহোসগ 
লখলেন-_-“20০ ০০911999১10 00110911769, 170 120901009+ 110 10706955015 
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7855 1706 ₹7100 10956 10 91010910910616”২ ফলে কলেজটি 'বোর্ড অব 
এবজামনার্স-এর অঙ্গীভূত হয়ে উঠে যায়। এই কলেজে একি ভাল গ্রন্হাগার 
ছিল। গ্রন্হাগারাট ১৬১৮ পর্যস্ত জনগণের ব্যবহার আসে না। কিন্তু ১৮১৬ 
থেকেই কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্হাগার ম্াপনের জন্য জনসাধারণের তরফ 
থেকে দাবী উঠতে থাকে | হো'স্টঘম তখন কলেজের উপগ্নন্হাগারক মোহনপ্রসা্ 
ঠাকুরকে দেশি দেন লাইরেরার গ্রন্ ও পধাঁথর তালিকা প্রণয়ন করতে । 
১৮১৭ সনে তাঁলকা প্রস্ুত হলে দেখা যায় ৮,৩৪১টি ছাপা বই এবং ২,৯৯৪টি 
পথ আছে । এই বই ও পণীথ হচ্ছে ইতালশ লাইব্রেরী এবং ভাবা লাইব্রেরী এই 
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দ.ই সংস্হার মোট গ্রন্ছ । কলেজ লাইন্রেরীয়ান মিঃ আ্যাপ্টনী লকেট মিঃ গ্র্যাপ্টকে 
জানালেন: 2112115) 1162০ 10 00৩ 0011585 19 50911 60 
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08010 111815 10 [1019”.১4 প্র্ুত ক্যাটালগাঁট ১৮১৮ সনে ইউরোপা 
ও দেশীয় সাহত্যরাঁসকদের কাছে উন্মৃন্ত বরা হয়। 

এই বৎসর এপ্রল মাস থেকে মাঁসক পাত্রকা “দগ্র্শন” ও মে মাস থেকে 
“সমাচার দর্পণ”, “বাঙ্গাল গেজেট” এবং জূন মাস থেকে +[005 11500 ০£ 
[019” প্রকাশিত হতে থাকে । এর কিছ্াদন আগে ১৮১৪ সনে কলকাতায় এসে 
৯৮১৫ সনে “বেদান্তগ্রন্ছ” প্রকাশের দ্বারা রামমোহন রায়ের অত্যদয় । ১৮১৭ 
ও ১৮১৮ সনে যথাক্রমে স্কুলকুক সোসাহীট ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি 
প্রাতীষ্ঠত হয় সে কথা পৃবেই বলেছি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের “বাংলা- 
বিভাগে পণ্ডিত ও মুূনশী হিসাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন। ই'হাদের 
কয়েকজনের সাঁহত নামমাত্র আমাদের পাঁরচয়। কোনও সাঁহত্য সাধনার 
নিদর্শন ই'হারা রাখিয়া যান্‌ নাই এবং সমসামায়ক বিবরণণীতেও ইহাদের কশীর্তির 
উল্লেখ নাই। দুই-একজনের বশীর্তর উল্লেখ আছে। কিন্তু কণীর্ত বাঁচয়া 
নাই। কগীর্তর সাঁহত যাঁহাদের নাম বাঁচয়া আছে, আমাদের হীতহাসে 
তাঁহারাই স্মরণীয়” ।২ এই স্মরণনয় ব্যন্তদের একজন জেমস লঙ- আমাদের 
আলোচ্য চাঁরন্র । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোন যোগ হয়ত 
[ছল না কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগের পাঁণ্ডত ও 
মুনশগদের সঙ্গে লঙের ঘাঁনম্ঠতা ছিল । লঙের কম'ময় দীর্ঘজশবনের কাহনী, 
তাঁর আগমনের সময় বাঙলা সাহত্যের অবস্থা ইত্যাদি পাঁরস্কার না করে বাঙালী 
জীবন ও বাঙলাসাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। তাই তৎকালীন সমাজ ও 
বাঙালী জখবনের কথা নানাভাবে বলে নিতে হবে । অন্যথায় তাঁর কীর্ত কথা 
মান্ত প্রচার করলে সম্পূর্ণরূপে লঙকে জানা যাবে না । কোন মানুষকে এভাবে 
দেখলে কোন খণ্ড বিষয় নিয়েও তাঁর কৃতিত্বের পাঁরমাপ সহজ হয়। লঙের 
জশবন-কথা '্যাঁন ওৎসূক্য ও কৌতূহলের সঙ্গে অনুধাবন করবেন তান বাঙলা 
সাঁহত্য ও বাঙালী জীবন থেকে লঙকে বাচ্ছন্ন করতে পারবেন না। লঙের 
ন্যায় বিস্মতপ্রায় সাঁহতাসেবকদের বর্দীত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবনের দ্বারাই বাঁ্কম- 
রবীন্দ্রনজরুল তথা আধানক সাহাত্যকদের কশীর্তর সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব । 


৯ 98৬10 7:021, ০9, ০1৮ ই। সজনীকান্ড দাস--পুবোল্লেখিত গ্রচ্ছ। 
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৬ 

লঙের সঙ্গে বাঙলাসাহছিত্য ও বাস্ঠালীর সমাজজশীধনের যে ব্রমাবকাশ তা? 
কাকতালীয় ঘটনা নয়। খ্যঈ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে পাদরী সাহেবেরা 
বাঙলা ভাষার ও বাঙালীর জশীবনের যে সমৃদ্ধি ঘাঁটয়েছেন তার জন্য সত্যসন্ধানী 
প্রত্যেক বাঙাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ । উইলিয়ম কেরণর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
যে, এদেশ থেকে তাঁর অপর সকল কীর্ত যাঁদ কোনাঁদন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় তবু, 
“বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাঁকলে তান স্বমাহমায় চিরাঁদন বাঁচয়া থাঁকবেন। 
কারণ, 'তানই সর্বপ্রথম প্রভূত প্রাতকুলতা সত্তেবও বাংলাভাষাকে ভদ্রু ও 
.শাঁক্ষিতজনের আলোচ্য ভাষার মবাদা দান করিয়াছলেন ।”১৪ এবৎ জেমস 
লঙকে উৎসাহদাতা, সংকলক, অনুবাদক, শিক্ষক, খ:খম্টধর্ম প্রচারক হিসাবে 
যারা যোলআনা স্বাকাতি দিতে নারাজ, তাঁরা যাঁদ তাঁর সমাজীবজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাসমূহ পাঠ করে দেখেন, ক্যাটালগ, প্রবাদ, সংবাদসার,সকেলশন্স্ অনুবাদ, 
ও সংগঠনাদি ইত্যাদি সব নিয়ে পর্যালোচনা করেন তবে তাঁরাও কথা বা জেমস 
লঙের, ধর্মপ্রচারকের সঙ্কীর্ণতার কথা তুলে তাঁর মী ক্ষুণ্ন করতে পারবেন না । 
বিদেশধ হয়েও লঙ অনুভব করোছলেন মাতৃভাষার উন্নাত না হলে শিক্ষা ও 
সাহিত্যের অগ্রগতি হবে না। কেরী অন্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যা. 
বুঝোঁছলেন--“একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্বাবধ ভাব প্রকাশের পক্ষে 
এবং সাৎসারক, ব্যবহারক, দৈনান্দন সকলীবধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা 
ভাষাই যথেষ্ট, মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষার উপর নিভ'র না কারলেও 
তাহার চাঁলতে পারে 1৮২" ডীনশ শতকের মধ্যভাগে লঙ কেরীর এই অনুভবকেই 
বস্তুত করেন । এবং কেরা, লঙ, প্রভৃতির চেষ্টায় বাঙলা সাহত্য ও ভাষা ষে 
গাঁত পায়-_-“বাঙাল” প্রধানদের তাহা সম্যক প্রাণধান কারতে আরও শতাব্দীকাল 
লাগয়াছল।৮৩ অসাধারণ সংগঠক এবং অক্লান্তকমণ্ণ জেমস লঙ ভারতবর্ষে 
গছলেন ১৪৪০ থেকে ১৮৭২ পর্যস্ত । তারমধ্ো কয়েকবার স্বদেশ গেছেন, স্বদেশ 
অবস্থান দশর্ঘ হয় ১৮৬২ সনের যান্রায়। প্রায় তিন বছর ছিলেন। ১৮৭২ সনে 
চ্বাচ্্যের কারণে রুগ্ম লঙ ভারতবর্ষ পারতাগ করে চলে যান লপ্ডন । ১৮৮৭ সনে 
লন্ডনের “আযাডলফণী”, ৩নং আযডম স্ট্রীটের নিজস্ব বাসূভবনে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়োছল ৭৩ বছর । 'দনাটি ছিল ২৩শে মার্চ । 
ই৩ুশে মার্চ স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকে মানুষের স্মরণীয় । এই দিনে লঙের; 
মৃত্যুর একণ বারো বছর আগে প্যাক হেনরীর যে বিখ্যাত বক্তৃতা প্রধাদে 


৯1 স্গনীকানত দাস--প্বোলোথত গ্রন্ছ ২। এ ও৩। এ 
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পারপত হয়ে আছে তা: হচ্ছে--01৮5 255 11৮৬ ০0: 015৩ ৩ 
৫680১”) জেমস লঙও জনগণের :লবার্ট বা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে- 
করতে পারণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর দৃঁটি বিবাহ । দু'টি পত্রীরই 
মৃত্যু ঘটে জাহাজে 'বিলাত থেকে আসা-বাওয়ার পথে । তাঁর কোন্ব 
সম্তান ছিল না বলেই শ,নোঁছ। 

যে ৭৩ বছর বে'চোঁছলেন অ্কের হসাবে তার ৩২ বছর কেটেছে ..ভারতবর্ষে 
কিন্তু বাস্তবে এই ৩২ বছরের &/৬ বছর স্বদেশে ছলেন । গিয়েছেন, এসেছেন 
আবার গিয়েছেন, এভাবে &/৬ বছর স্বদেশে থেকেছেন । যৌবনের পূর্ণ উদ 
এবং প্রৌঢের আঁভজ্ঞতা ও জ্ঞানকে এদেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত করোছলেন॥ 
বয়সের 'হসাবে ২৬ থেকে &৮ বছর পর্যস্ত তিনি ভারতবর্ষের আঁধবাসা । বাল্য ও 
বৃদ্ধাবন্থা বাদ দিলে যতাঁদন মানুষ পূর্ণ কর্মক্ষম তার প্রায় সব সময়ই [তানি 
ব্যয় করেছেন ভারতবর্ষে । তাঁর কাজের দ্বারা তান সর্বশ্রেণসর ভারতবাসর 
নিকট থেকেই আন্তাঁরক ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন । বধমর্ণ পাদরগর্ 
হন্দুদের মধ্যে খীষ্টধর্মের প্রচার, শিক্ষা ও দশক্ষা প্রভাত নিয়ে যখন 
সমালোচিত এব 'নাঁন্দত, তখন কিভাবে তান ও তাঁর মত ভারতবন্ধুক্স 
ভুঁমিসম্তানদের নিকট থেকে এত সম্মান এত ভালবাসা পেতে পারেন তা ভাবনে 
বাঁদ্মত হতে হয়। এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন হঠাং। তব, স্থানে-স্থানে 
বীরের ন্যায় বিদায় সম্বর্ধনা পেয়েছেন, আরো অনেকে বিদায় সম্বন্ধক্া 
[দিতে ইচ্ছা করোছলেন, পারেন নি। জেল থেকে মুস্ত করার জন্য ত্রিশ্ব 
হাজার লোকের সই সম্বালিত দাবী সনদ তৈরণ হয়োছিল, লঙের ইচ্ছানসারে 
তা সরকারের কাছে প্রোরত হয় না। 'তাঁন যখন জেলে ছিলেন তখন প্রাতাদন 
জেলে যত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে তত লোক গর্ভনর জেনারেলের সঙ্গেও 
কোনাঁদন দেখা করে নি বলে তৎকালের সংবাদপত্র উল্লেখ করেছে । দর্শকন্তে 
মধ্যে দেশশয় ও ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং পাদরীদেরও দেখা যেত। 

জেমস লঙের জখবনে যে অন্বেষণব্ত্ত দেখতে পাই তার মূলে যে বিজ্ঞান্তে 
আঁবকার, কারগাঁর 'বজ্ঞানের প্রসার এবং ফরাসী বিস্লবের দাশশীনক চিন্তাধারার 
প্রভাব ছিল তা পৃবেই উল্লেখ করোছি। এই অন্বেষণেরই বিকাশ দোঁখ লঙের 
য্যাক্তবাদশী চিস্তাচেতনার মধ্যে । তিনি তাঁর কালের বাঙালীর মননশীলতাকে 
সঞ্জশীবত করে রেখোঁছলেন । কারণ, সে ঠিন্তাধারার মূল কথা 'ছল জ্ঞান্রে 
আলো জবলানো মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা । নতুন আবি্কার ও চিন্তাকে, 
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৫৬ পাদরণ লঙু, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালশ জশবন 


কালের পারবর্তনকে, বিজ্ঞান ও কাঁরগরণ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে দেশশয় সাধারণের 
মধ্যে সমাল্ঘত করার দিকে তাঁর ঝোঁক 'ছিল। 


৯৯ 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ভারতায় এীতহ্য ও নবফূগের বিজ্ঞানমূলক 
দৃষ্টিভাঙ্গর সমন্বয়ে যে মননভূঁমি গড়ে উঠল তার সঙ্গে জেমস লঙের যে আত্মীয়তা 
ছিল তা সকলেরই জানা । তাঁর সত্যান্সন্ধানের আদর্শ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হয়ে পরবত্কালে বাঙালীর মনোজগতে নতুন চেতনা আনে । তিনি 
'বাঙালীকে য্যীন্তবাদের প্রাত নিষ্ঠাবান হতে, সত্য ও সততার প্রাত অনুরক্ত হতে, 
অন্যায় ও অসতোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সাহসী হতে এব সমাজ জাঁবনের 
সাঠক তথ্যাদ আহরণের জন্য বল জ্বাগয়েছেন । ন্যায় ও নখীতর প্রাত আবচাঁলত 
থাকার জন্য প্রেরণা জগিয়েছেন। তান 'ঝাময়ে থাকা ও স্বার্থপর বাঙালীদের 
কঠোর পাঁরশ্রমী ও সেবাব্রতগ হতে বলেছেন । সমালোচনা করেছেন শহরের 
আত্মসর্বস্ব বাঁদ্ধজীবী তথা বাবৃদের । তাঁর দৃষ্টিতে তাঁরা স্বার্থবাদণ, গ্রামণণ 
মানুষদের প্রাত আন্তারকতাহখন, সৃতরাং ; “46 5৬৩1 00100160110 1,008 
%/817160 005 091০0109 126511666111519, 010 01961150081 155001158৮1- 
11169 200 ০116010155৫ (10617 09175 ০9211013 00: 0196 ০8055 ০1 11019 
216. 7৩৭ ৮61০১ 20090101716 (০ 10178১ ০1016115515 56191) 82৫ 
51100166615 11 006 100950115 €০ (06 %/516816 ০? 005 ০০010101012 
[9০116”১ কলকাতার 'বাদ্ধজীবীরা লঙের এই সমালোচনাকে আত্মসমালোচনা 
[হুসাবে গ্রহণ করে লাঁজ্জত হয়েছেন । 

লঙের প্রাতভা বহুমুখী হলেও তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেশীয় খ্ীম্টানদের 
শাক্ষত করা, দেগীয় জনগণের সমুন্নীতর ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া, এবং 
দেশশয় ভাষা ও সাঁহত্যের প্রাত জনগণের শ্রদ্ধা বাঁড়য়ে তোলা । এ কাজ 
সাঁঠকভাবে সম্পাদন করতে গিয়েই তান দেশীয় ভাষা শিক্ষা, শ্রীশক্ষা ও দেশশয় 
পাঠশালা প্রাতষ্ঠা, প্রাতষ্ঠিত- বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যাপারে অত্যুৎসাহণ হয়ে 
পড়োছলেন । তাঁর অপ্রধান কাজ .দেশগয় মানুষদের চিন্তা-চেতনা ও ভাব-ভাবনা যা, 
সাহত্য ও গ্রন্ছাদতে: প্রাতফিত, তা স্বদেশখ সরকার ও পাদরধী সাহেবদের গোচরে 
আনা । তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল, দেশীয় সমাজের প্রোরেমস্‌ কতা্দের সম্মৃথে 
তুনে ধরা গেল তার স্রাহার চেষ্টা ত্বরান্বিত হবে । 'কিস্তু কারা লঙের কাজকে 
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অন্যভাবে নিয়েছে । তারা দেশশিয় সাধারণকে সংযত করতে লগ্ের এ কাজে উংসাহ 
দেখিয়েছে, তাতে লঙের দুনামি রটেছে বেসরকারণ ইপ্টেলজেন্স বিভাগের কমা 
ধহসাবে 1১ লঙের যে-সব কাজের দ্বারা সরকার উপকৃত হয়েছে লঙ 
সরকারের সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বোধহয় সে-সব কাজ করেন নি । 

জেমস লঙ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক ৷ তাঁর [শিক্ষক জবনকে বুঝতে হলে তাঁর 
সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মব্যবস্থার ওপরও এক লহমা চোখ 
বৃলিয়ে নিতে হবে । কারণ, পূর্বেই বলোছ, কোম্পানীর সরকার প্রথমে এদেশের 
1শক্ষা সংদ্কারের ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায় না। তাদের উৎসাহ থাকে বাণিজ্য 
প্রসারের দিকে । যখন আঁভজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারে যে, স্থানীয় জনগণের 
ভাষা, সাহিত্য, সৎস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, হাবভাব, চালচলন প্রভাতি সম্বন্ধে 
অপাঁরচিত থেকে দেশ শাসনে অস্যাবধা হচ্ছে, অস্বীবধা হচ্ছে বাঁজ্য প্রসারেও, 
তখনই শিক্ষা সংস্কারে সরকার মনোযোগী হয়। প্রথম 'দিকে ফারসী ভাষায় কাজ 
চলত, কিস্তু ফারসীও দেশীয় ভাষা নয় | চ্ছানীয় জনগণ এ ভাষায় কথা বলে না। 
শাক্ষত লোকেরা এ ভাষা শিখে নিতেন । কেননা, তা না ?শখলে অর্থনৌতক এবং 
সামাঁজক দিক থেকে লাভবান হওয়া যেত না।, 

তখন ভারতের শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী । এই ভাষার 
সাহায্যে ধর্মশাস্ম, ব্যাকরণ, তর্ক শাস্ত্র, শাসনরখাত প্রভূতি পড়ানো হত । বিজ্ঞান 
অধ্যয়নের দিকে কোন ঝোঁক ছল না । 'শাক্ষত ব্রাহ্মণেরা টোল, পাঠশালা প্রভাতি 
মারফং শিক্ষা দিতেন । ২ মোল্লা, মৌলভীরা শিক্ষা দিতেন মক্তব, মাদ্রাসা 
মারফং। শিক্ষকেরা বেতন নিতেন না। অনেকদ্ছানে ছান্রদের আহার ও বাসচ্ছানেরও 
ব্যবস্থা করা হত ॥ ছাত্রজশবন চলত পনের থেকে বিশ বছর | নদাঁয়া, কাশ? 
প্রভাত স্থানে জাঁমদার ও শাসকদের সহায়তায় বিশেষজ্ঞ পাঁণ্ডতেরা ভাল ভাল 
ছান্নদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রদান করতেন। 

কোম্পানীর আমলে এই সব শিক্ষা প্রাতত্ঠানের চরম আধিক সঙ্কট দেখা 
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দেয়। অবস্থাবান লোকেরা এইসব বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠাতেন না। তাঁরা 
গহোশক্ষকদের দিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দিতেন । মেয়েদের জন্য কোন 'বদ্যালর 
ছিল না। দাঁরদ্রশ্রেণী আধিক দুদরশার কারণে ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাত না। 
পাদ্বরশীরা এসে গেলে তাঁরা ধারে-ধারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে অনপ্রবেশ 
করতে থাকেন । ছোট ছোট ইংরেজণ স্কুলের প্রাতষ্ঠা করে ইংরেজশ শিক্ষা দিতে 
থাকেন, তখন পর্যস্ত ইৎরেজশ শিক্ষার প্রাত লোকের শ্রদ্ধা গভণীর 'ছিল না । 
ওয়ারেণ হোঁন্টংস এই অবস্থার পারবর্তনে চৌম্টত হলেন। ডৌভিড হেয়ার, 
রামমোহন প্রভৃতও এগয়ে এলেন । তাঁদের ও দেশীয় প্রধান এবং বিদেশী 
বিদ্যোৎসাহণীদের চেষ্টায় একের পর এক বিদ্যালয় প্রাতীষ্ঠত হতে থাকে । ১৮১৭ 
সনে ২০-জন ছার নিয়ে যে 'হন্দ, কলেজ প্রীতান্ঠত হয় সে কলেজ হ্ছাপনের 
পাঁরকজ্পনা ডোঁভড হেয়ারের । যাঁদের চেষ্টায় ও যত্বে এ পাঁরকজ্পনা কাষে 
পঁরণত হয় তাঁদের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা গোপীমোহন দেব ও তাঁর ছেলে 
রাধাকা্ড দেব ছিলেন অন্যতম | সূচনা থেকে এ কলেজের 'ডিরেইর গোপাীমোহন 
দেব । ১৮১৮ সনে রাধাকাস্ত ডিরেক্টর হন। ১৮১৯ থেকে কিছ,কাল ছাত্রদের নিকট 
থেকে বেতন নেয়া হত না। প্রথম দলের ছান্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, িবচন্দু 
ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রুবতরশ প্রভূত উল্লেখযোগ্য । ১৮২৩ সনে সরকারী 
অথণসাহাধ্য আসে.এবং কলেজ পাঁরচালনায় কতকটা নতুনত্তৰ ঘটে ৷ ডোঁভড 
হেয়ার ১৮১৯ সন থেকে এই কলেজের ভাঁজটর বা পারদর্শক, ১১২৫ সন থেকে 
1ডরেক্টর ৷ সরকারের প্রাতানাধ হয়ে আসেন উইলসন ১৮২৫ সনে । তান হলেন 
ভাইস-প্রোসডেণ্ট॥ এই কলেজে ইংরেজ, সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে । 
এখানের শিক্ষায় একাদকে যেমন সৃফল ফলতে থাকে তেমাঁন অন্যাঁদকে নব্যাশক্ষার 
প্রথম আভায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারে বাঁতরাগ হয়ে একদল যুবক উচ্ছঙ্খল হয়ে 
ওঠে । এজন্য কলেজের অন্যতম [শক্ষক [ডরোজওকে দায় করা হয়। «শেষঅবাঁধ 
[ডিরোজিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সঙ্গে-সঙ্গে পদত্যাগ করেন প্রধান "শিক্ষক 
[ড. আনসেলম । ডিরোজওর পদত্যাগের পর আলেজাণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে নব্য 
শাক্ষত ছাত্রদের খনম্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লেখ করোছ। 


৯ 


হন্দ.কলেজ প্রাতথ্ঠার বংসরই রামমোহন উইিয়ম কেরণকে শ্রীরামাপঃরের জমি 
দান করেন বিদ্যালয় প্রাতম্ার জন্য ৷ কেরার স্কুলে গ্রায় ২০০ ছাত্র ভার্ত হয়। 
পড়াশুনার সব ব্যয় বহন করেন স্বয়ং রামমোহন । ১৮২২ সনে রামমোহন নিজের 
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বিদ্যালয় চ্থাপন করেন ১। ১৮২৩ সনেই এ বিদ্যালয় আর্থক সঙ্কটে পড়ে । 
রামমোহনের বন্ধু আ্যাডরম স্মিথ এই বিদ্যালয়কে সরকারণ বিদ্যালয়ে রুপাস্তীরত 
করতে পরামর্শ দেন । রামমোহন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । ১৮৩০ সনে ল'ডন 
যাবার সময় এই স্কুলের ভার দেন পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপর । চার বংসর পর ১৮৩৪ 
সনে বিদ্যালয়ের নাম বদল করা হয়। নতুন নাম-_“ই্ডিয়ান আকাডেমী” । 
ইশ্ডিয়ান আকাডেমীর দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেন রাধাপ্রসাদ রায় । ২: তন্তেবোবোধিনী 
পাঠশালা প্রাতাষ্ঠত হয় ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ । এই পাঠশালায় পদার্থীবদ্যা। 
ভূগোল, অঙ্ক, ইৎরেজশ বাঙলা, ব্যাকরণ, নগীতাঁশক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হতে 
থাকে। শশলবাবুর অবৈতাঁনক বিদ্যালয় প্রাতাচ্ঠিত হয় ১৮৬৭ শকের ১লা আযাঢ়। 
এখানেও নব্য শিক্ষা দেয়া হতে থাকে । বাঙলা 'শিক্ষার প্রাতি আগ্রহ বাড়তে থাকে । 
পূর্বে হিন্দু কলেজের ছাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার, ইৎরেজদের মত চালচলনের 
ও পোষাক-পাঁরচ্ছদ আহার-পানশয়াদর অনুকরণ করার প্রাত যে ঝোঁক এসোছল 
এই সময় থেকে সে উগ্রতা কিছুটা কমতে আরম্ভ করে। 

'হন্দ, কলেজের সূত্রপাত থেকে বাঙালী জীবনে যে ইৎরেজণ হাওয়া বইতে 
থাকে দেশশয় পাঠশালাদর স্থাপনে তা দকছ্‌টা হ্রাস পায়। ক্রমে বাঙলা শিক্ষার 
দকে ঝোঁক আসে । ১৮৫৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী সংবাদ ভাস্কর একাঁট 
সম্পাদকীয় স্তন্তে লেখেন-_-“হিন্দ, কলেজের প্রথমাবস্থায় যাহারা ইংরাজী শিক্ষা 
কাঁরয়া বাঁহর হইয়াছলেন তাঁহারা কছ_্কাল মদ্য, মাৎস ধৰথস কাঁরয়া তেজীস্বতা 
দেখাইয়াছেন, এক্ষণে জ, জ, হইয়া বাঁসয়াছেন। আর তাঁহারদগের সে 
প্রীতভা দোখতে পাই না.. .."দশটা বাঙ্গালা কাঁহতে হইলে তাহার মধ্যে আটটা 
ইত্রাজী শব্দ না দয়া কথা কাঁহতে পারেন না। কি দুঃখের কথা, যে-স্হলে 
[পতা মাতা বাঁলতে হইবেক সে-্থলেও “ফাদর'” “মাদর” বাঁলয়া বন্তব্য সমাধা 
করেন। আধ্ানক ইংরাজী 'শাক্ষত ব্যাক্তগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় 
কোন কিছ, 'লীখয়া সমাচারপন্রে প্রেরণ কাঁরবেন বিস্তু 'লাখতে বাঁসলেই দুই চক্ষু 
ললাটপানে উঠিয়া যায়, আঁত রেেশে যাহা 'লীখয়া পাঠান তাহা পাঠ কাঁরতে 
পাঠকদিগের িরোঘর্ম পাদস্পর্শ করে ।”৩ 

কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতীষ্ঠত হবার কিছ, পূর্বে ঠিক হয় কোন 
বদ্যালয়েই ধর্ম শিক্ষা দেয়া হবে না। তা নিয়ে আন্দোলন হয় । নশীতাঁশক্ষা 
দেয়ার ব্যাপারে মিশনারী পার ও ব্রাঙ্গ প্রধানদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। পাঠ্য 
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৬০ পাদরণী ল্, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জগবন 


সৃচতে বাইবেল অন্তডূক্ত করার ব্যাপার নিয়েও আন্দোলন চলে । পারা রা 
বাইবেলের পাঁরবর্তে' অন্যভাবে নাঁতাঁশক্ষা দেবার কথা বললেন । ঠিক হয় 
সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে পাদরণী 'নধুস্ত করাহবে না। তাতেও 
পা্রণ সাহেবদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা ইংরেজী ও মাতভাষা 
উভয় ভাষায় শিক্ষা দেবার নঞীত গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। সরকার 
যখন মাত্ভাষার গুরুত্ব উপলা্খ করেন তখনও সেভাবে 'শিক্ষা নীত 'নারদ্ট 
করেন না। 'বিশ্বীবদ্যালয় প্রীতচ্ঠার তিন বছর বাদে একটি সম্পাদকীয়তে 
"সম্যাদ প্রভাকর' লখলেন--“বঙ্গভাষা এখনও দেশের প্রচলিত ভাষা এবং 
গবণ'মেন্টের সম্পূর্ণ অনাদর সত্তেবও যখন কেবল দেশীয় ব্যা্ত্দের অনুরাগ, 
প্রয্ণ এবং পারশ্রম সহকারে তাহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া আসতেছে 
তখন কলিকাতা 'বশ্বীবদ্যালয়ে তাহার সম্পর্ণে আদর করাই উচিত হইয়াছে, 
[সশ্ডিকেট মহাশয়েরা এদেশেই ইংরাজণ ভাষার বিস্তার ও উন্নাতর জন্য আঁধক 
অনুরাগ ও আঁধক মনযোগ কাঁরতেছেন, করুন, আমরা তাহার বিরোধী নাহ । 
ইত্রাজণী এদেশের রাজভাষা এবং তাহাতে 'বাবধ বয়ে জ্ঞানোল্নাত হওয়াতে 
এতদ্দেশীয় ব্যাক্তগণ ভ্রুমে সভ্যতা সোপানে আরোহণ কাঁরিতেছেন। সত্য তাই, 
িকস্তু 'নিরবাচ্ছন্ন ইংরাজণ ভাষার আদর কাঁরয়া প্রজাদগের জাতীয় ভাষার 
অনাদর কদাচ উচিত হয় না। বিশেষতঃ জাতীয় ভাষার উন্নাতি হইলে এদেশের 
চর উপকার হইতে পারে এবং তাহাদের অনুশীলনের দ্বারা দেশমধ্যে 
বদ্যাজ্যোতির যেরূপ সহজে ও শগঘ্র সর্বন্রীবকীর্ণ হইতে পারে । আমরা 
সাহুসপ্বর্ক বাঁলতে পাঁর ইংরাজি ভাষার দ্বারা সেরূপ হইবার কোন 
সন্ভাবনা নাই ।”"২ এইভাবে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশীয় লোকজন 
যের,প চীৎকার আরম্ত করে প্রায় তদ্লুপই চশংকার আরম্ভ করেন পাদরণ ও অনান্য 
ভারতপাঁথকের দল ।' ভারতায় ভাষার বিস্তার, প্রসার ও শ্রীবুদ্ধিকল্পে ইংরেজদের 
সঙ্গে ইংরেজদের যে মসা যুদ্ধ হয়োছিল তাতে ভারতবাসাী উপকৃত হয়েছে। 
শ্রীরামপুর মিশনারশীরা যে শতাধিক বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন ষে সব স্থানে 
বাঙলাকে প্রাধান্য দেওয়া হত । ১৮২২ সনে ক্ৰীশ্চান নলেজ সোসাহীট 
ধমশনারী 'বদ্যালয়গৃলোকে টাঁলগঞ্জ, কাশশপুর ও হাওড়া এই তনাট বিভাগে 
[বিভক্ত করেন । ৩ ১৮৩৬ সনে ম্থাঁপত হয় মোডকেল কলেজ। একই 
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সময় আরম্ত হয়ে যায় ইনাঁজানয়ারীৎ শিক্ষা । প্রাতাষ্ঠত হয় শিবপুর 
ইনাঞ্জনিয়ারীৎ কলেজ । চ্কুল ও কলেজের ভাল ভাল ছাত্রদের জন্য যে সব 
বৃতদান প্রথা প্রচালত ছিল তা আরও বৈজ্ঞানক পদ্ধাতর মধ্যে 'নয়ে আসা 
হয় । বূত্তর মূল্যও বাড়ানো হয় । 

নতুন 'শিক্ষানীততে মিশনারী প্রাতষ্ঠান সমৃহের জন্য নতুন বিভাগ গাঠিত 
হয়। তাঁরা নিজেরা তাঁদের বিদ্যালয়ের. পাঠ্যসূচী ও গ্রন্ছাঁদ 'নার্দন্ট করতে থাকেন। 
অবশ্য তাঁদের দেয়া 'ডিগ্রীর 'মূল্যমান 'বশ্বাবদ্যালয়ের দেয়া 'ডগ্রণীর সমমযাদাসম্পন্ন 
বলে ঠিক হয়। গিগ্রী সমূহের নাম 'বাঁভন্ন হলেও শ্টাযপ্ডার্ড একই । 
সারা ভারতবর্ষে একই মানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বোড' গাঠত হয়। 

লক্ষ্য করোছ যে, আধুনিক শক্ষানীত গূহঈত হয়ে গেলেও 'বিশ্বীবিদ্যালয় 
প্রাতান্ঠত হতে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয় । ১৮৫৭ সনে একই সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠত হয় 'তিনাঁট বিশ্বীবদ্যালয় । ১৯৪৮ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মোট 
1বশ্বাবদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কুঁড়াট । ১৯৭৩ সনে এদের সহখ্যা একশ একট । 
তব, এদেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১৯৭১ লোক গণনা অনুসারে ৩৮৬ মাঁলয়ন। 
শক্ষার প্রসার হয়ে চলেছে, স্কুল, কলেজ এবং "বশ্বীবদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে 
চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেছে নিরক্ষরদের সংখ্যা । সরকারী 'হসাবে দৌখ 
১৯৪১ সনে নিরক্ষরের সহখ্যা ছিল ২৭০ মালয়ন, ১৯৫১ সনে তাদের সংখ্যা ৩০০ 
1মাঁলয়ন, ১১৬১ সনে ৩৬৪ মালয়ন এবং ১৯৭৩ সনে ৩৮৬ 'মালয়ন । ১৯৮১ 
সনের আদমসমারশীতে নিরক্ষরের সৎখ্যা ৪০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে 
করা হচ্চে । যাঁদও 1বদ্যালয়ের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছে, ১৯৭০-৭১ সনে 
ভারতবর্ষে প্রাথামক বিদ্যালয়ের সহখ্যা ছিল ৪০৪, ৪১১টি, মাধ্যামক বিদ্যালয় 
৮৮,৫৮৭ট এবং উচ্চ মাধ্যামক ৩৫,৭৭৩াট । কলেজের সংখ্যা ১৯৭২-৭৩ সন 
অবাঁধ ৪,১৫৮ । প্রাক-স্বাধীনতা ঘুগে এদের সংখ্যা 'ছিল নগণ্য, তব, 'িরক্ষরদের 

হখ্যা বেড়েই চলেছে, এটাই আশ্চর্য ! 
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জেমস লঙের আসার 'কছাাঁদন পরে কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় ডিরোজও যুগের 
“আযকাডোৌমক আযসোসয়েশনে'র মত হিন্দ, কলেজের ছাত্র ও যূবকেরা গঠন 
করেন 'পব্রটিশ হীশ্ডিয়ান সোসাইটি” । এখানে ছান্র, অধ্যাপক, গবেধক ও 'বাশষ্ট 
বৃক্তিরা বন্তুতা করতেন। এই সোসাইটতে পাদ্রী লঙ ও পাদ্রী ডালের: 
বন্তৃতায় যে বাধাবতপ্ডা হত তা যেমন উপভোগ্য হত তেমন তার মধ্যে. 


৬২ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জীবন 


'বহ, জানবার বিষয় থাকত বলে জানিয়েছেন প্রতাপচন্দ্রু মজৃমদার । এ ধরণের 
সংগঠনে পাদরীদের অনুপ্রবেশের মারফৎ বুঝতে পার দেশীয় প্রধান ও 
বাদ্ধজশবাঁদের মধ্যে পাদরণী সাহেবদের আকর্ষণ তখনই এসে গেছে। ধর্ম দাক্ষার 
পুরাতন 'তজ্ততা অনেকটা কমে গেছে । মূলতঃ এঁশয়াঁটক সোসাইীট ও বেথুন 
সোসাইাটর সঙ্গে যুক্ত পাদরণ ও 'সাঁভাঁলয়ানরাই এ ধরণের দেশীয় সংগঠনে 
যোগদান করতেন । তাঁরাই দেশীয়দের কথা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন । 

১৫৫ সনে গাঠত হয় শিক্ষা আঁধকার 1১ প্রথম শিক্ষা আধকর্তা নিযুক্ত 
হুন-_গরডন ইয়াং । "তান প্রোসডোন্স সমৃছে নতুন বিদ্যালয় গঠন, নানাম্ছানে 
শিক্ষাকেন্দু চ্ছাপন, প্রচাঁলত বিদ্যালয়ের উন্নাত বিধান ও সংরক্ষণ এবং আরও 
সরকারী বিদ্যালয়ের প্রসার, বিদ্যালয়ে অনুদানের ব্যবস্থা, নিয়মকান্দূন গঠন, 
টোল, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা প্রভূতির জন্য অনহ্দানাদির ব্যবস্থার দায়িত্ব 
পান। এই সমন থেকেই "7105 26660601001 076 00591177160 19 
৩9195012115 1150650 €০ 0১6 1000901691106 ০1 [12010 009 1162105 ০৫ 
200011108 856001 810 019011091 1010%/16026 7101010 00০ 19801 ০1 
&০৪% 10888 01 7600916.+২"; এই বংসর বাঙলার ছোটলাটের পদাঁট সৃষ্ট 
হয় । স্যার এফ: জে. হ্যালহেড প্রথম ছোটলাটের কার্ষ ভার গ্রহণ করেন । হ্যালহেড 
ছোটলাট হবার তিন বংসরের মধ্যে আরম্ত হয় [সিপাহী বিদ্রোহ । একদল 
াঁয়ত্বশীল ইউরোপীয় তখন মনে করতে থাকেন বিদ্রোহের অন্যতম কারণ 
ইৎরেজী শিক্ষার বিস্তার । তাঁরা ইংরেজণ শিক্ষা বন্ধ করার জন্য ফাঁন্দাফাঁকর 
আঁটতে থাকেন। এ নিয়ে সারা দেশে প্রবল উত্তেজনা সূশ্টি হয়। ছোটলাট 
সাহেব স্পম্ট মত দিলেন 2 [116 19061091790. 1019119 080395 ০৫ 10101 
801)0015 ৬/6161071051 (11116 2100. 1000105106198016 2 ৪0৫ 1 %/0111 
1086 (8161) [01806 5০901706101 18197 (00081) (11615 1090. 11601 
০6912 2 0110 9801880 (0 0901)61 0010 076 50 01 [11019 60 0১০ 
087৮৩ শিক্ষার প্রসার বন্ধ বরা যায় না, কিন্তু অন্যভাবে শিক্ষা 
সঞ্কোচনের কাজ চলতে থাকে । 5 
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্মরণে আছে ১৮৯৬ পর্যস্ত এদেশীয়রা ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে গরজশ 
ছিল না। হন্দ, কলেজ তাঁদের ইৎরেজণ শিখতে উৎসাহণ করে । এবং 
১৮৩৫ সনের মধ্যেই একদল তরুণ ইৎরেজণকে মাত্‌ভাষার মত রপ্ত করে 
ফেলেন । ১৮৫৫ সনের শিক্ষা-আধকার এবং ১৮৫৭ সনের বিশ্বাবদ্যালয় 
প্রীতষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজশ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হিসাবে 
সাববজনশন স্বীকৃতি পায়। ইংরেজণ শিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের 
উদয় হলে সরকার উচ্চাশক্ষা দমন করার কাজে উৎসাহত হয়। উচ্চাশক্ষা 
থেকে ইংরেজণকে বাদ দেবার পাঁরকষ্পনা চলে । সরকার উচ্চাশক্ষাকে কাময়ে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে 'শক্ষা বিস্তারের কথা ভাবতে থাকেন । মিশনারী পাদরণরাও 
এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগতা করতে থাকেন। তাঁরা দেশশয় ভাষায় 
শিক্ষা-গুসারের আন্দোলনে যোগ দেন । আলেবজাস্ভার:ডাফের মত স্কাটশ পাদ্বরণ 
পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন । 

জেমস লঙ প্রথম দিকে ইংরেজশর প্রাঁত সহানুভূঁতিশশল ছিলেন । কিন্তু জমে 
1তাঁনও দেশীয় ভাষায় *ক্ষা দেবার ব্যাপারে সরব হন ৷ এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ 
দেখতে পাই ১৮৫০ সন থেকে । 

১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সনের মধ্যে লও কয়েকবার বিলাত যান। ১৮৪৭ 
সনে যখন 'বিলাত যান তখন রাজনোতিক কারণে দেশীয় শিক্ষা প্রসারের যে আলাখত 
[সদ্ধান্ত নেয়া হয় তাজেনে আসেন । ১৮৪৮ সনে বিপত্ণীক লঙ বখন এদেশে 
[ফিরে আসেন তখন থেকেই দেশশয় শিক্ষা, দেশীয় খীম্টান, দেশীয় সাহিত্যাদি 
ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত হন । দেশীয় বৃদ্ধিজগবী ও সংবাদপন্রসমহ হঠাৎ সরকারের 
দেশখয় ভাষা প্রপীতর ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেন না। সরকারের হঠাং 
দেশীয় ভাষা প্রীততে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন । ১২৭৭ সনের ২৮শে 
আযাঢ় টাউন হলের প্রাতবাদ সভায় সভাপাঁতত্ব করেন বাব, রামানাথ ঠাকুর । 
বক্তা ছিলেন রাজেন্দ্ুলাল মন, কালীমোহন দাস, কিশোরাঁচাঁদ মি, চন্দ্রনাথ বস, 
বাব, জয়কৃফ মুখ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্ূলাল সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, বিপ্রদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি । সকলেই উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর আবশ্যকতা বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। বহ, পাদরণ এই সভায় উপাঁস্ছিত ছিলেন, তাঁরা কেউই ম্খ 
খোলেন না। উচ্চাশক্ষাকে অবহেলা করে গণশিক্ষা প্রবর্তন করবার ইচ্ছায় এবং 
ইৎরেজশর বদলে বাঙলাকে উচ্চস্থান দেবার চেষ্টার মধ্যে আস্তরকতার চেয়ে কপটতা 
দেখতে পান । সোমপ্রকাশ ১০ই জ্যৈষ্ঠ লিখলেন--যে ইংরেজী জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলন করার জন্য সরকারকে “নানাপ্রকার কৌশল ও প্রলোভন 'দিয়া লোককে 


৬৪ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জশবন 


শিক্ষা দিতে হইয়াছিল...এত কারয়াও রাজপনরুষগণ ভারতবর্ষে ইংরেজ শিক্ষা 
প্রচীলত কারয়াছেন...এখন আর রাজপুরুষগণকে বত কারয়া ইংরেজণ শিক্ষা দিতে 
হয় না। ইহারা নিজেরাই আগ্রহ সহকারে উহা শিক্ষা কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
.ভারতবধাঁয়গণের উন্নাত এক্ষণে গবণমেন্টের চক্ষুশূল হইয়া? 
দাঁড়াইয়াছে...উচ্চতর শিক্ষা যাহাতে বন্ধ হয় তাঁদ্বষয়ে বদ্ধপাঁরকর হইয়া 
লাগিয়াছেন...” ১ দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে এ পাত্রকা ১৭ই জৈঘ্ঠ লিখলেন ঃ 
দেশীয় ভাষা রাজভাষা নহে । দেশীয় ভাষায় কাজকর্ম নিব্বাহ হয় 
না, সুতরাৎ ইহাতে অথাগিমের সম্ভবনা অঙ্প। যাহাতে অর্থাগমের, 
নন্তাবনা থাকে লোকে ক সেইদিকেই উদ্ধশ্থাসে ধাবমান হয় না ?... দেশশয় 
ভাষায় দেশীয়াঁদগকে পাণ্ডত করিয়া তুলবার মত আর মূর্খ অথবা 'কীিদজ্ঞ 
কাঁরয়া রাখবার মত উভয়ই তুল্য । কাদজ্ঞতা অপেক্ষা মূর্খতা বরং 
ভাল” ।২ জেমস লঙ সোমপ্রকাশের এই আভমতকে সমর্থণ করতে পারেন 
ণন। তান এই আঁভমতের জন্য শহরের ব্াদ্ধজধবীদের স্বার্থপর বলে 
ভতর্সনা করেছেন । জেমস লঙ-আঁদ পাদরারা নানাধরণের ফাক্ত খাড়া কয়ে 
দেখাতে থাকেন । জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হলে দেশের মঙ্গল সূচিত 
হবে না। লঙ বললেন, গ্রামের সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ রেখে কলকাতার 
বাদ্ধিজণকীরা ওদের ওপর প্রাধান্য খাটাবার ইচ্ছায় দেশশয় ভাষায় শিক্ষা প্রসারের 
বরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। মিশনারী পাদরণীরা লর্ড অর্গইলকে পত্র দিয়ে 
বললেন-_“মধাশ্রেণণর লোকেদের সন্তানদের অপেক্ষা 'নম্ন বা ইতরশ্রেণধর 
লোকেদের সৃস্তানদের শেখানো আবশ্যক 1৮” ২৮শে আষাঢ় টাউন হলের সভার 
[বর্দ্ধে মিশনারীরা স্মারকালাঁপ মারফৎ একথা সরকারকে জানালেন। 
[মশনারীদের এ কাজের প্রাঁতবাদ করে “সোমপ্রকাশ” ওরা শ্রাবণ ছিখলেন-_ 
“লঙ সাহেবকে যাঁদ সাক্ষী মানা হয় [তান ফে:*্ড অব ইশ্ডিয়ার ন্যায় বালতে 
পারবেন ২রা জুলাই-এর সভায় €(মিশনারণদের সভা) এদেশের সাধারণ মত প্রকাশ 
করে নাই। [তান তো দেশের আচার দেশের ব্যবহার ও দেশের মনোগত আভগ্রায 
অবগত আছেন । তান ক বলিতে পারবেন ইতরাজণ শিক্ষা এখন স্বাধধনভাবে 
চাঁলতেছে? ভারতবর্ষাম্থত ইউরোপায় কম্মচারশীদগের আত্মার শাপ্ধর 'নামন্ত 
বার্ধক ১৬ লক্ষ টাকা খীণ্টিয় গীরজাগুলিতে ব্যয় করা হয়...বঙ্গদেশের শিক্ষার 
1নামত্ত ৭ লক্ষ টাকা কি অনাবশ্যক ব্যয় ?*২ িশনার'দের প্রস্তাব ছিল, 


১৬। সামারক পত্রে বাংলার সমাজাচন্ ই। এ 
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“উচ্চতর শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ কারয়া দেশশয় 'নিম্নশ্রেণশয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় 
করা উচিত। এই শ্রেণীর শিক্ষা বহুল প্রচার করা উচিত ।” দেশীয় প্রধানেরা 
নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শিক্ষার ব্যাপারে মোটেই অনাগ্রহ প্রকাশ করেন 'ন। 
তাঁদের বক্তব্য ছিল- উচ্চাঁশক্ষা খাতে টাকা কামিয়ে 'নম্লশ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা 
না করে উচ্চাঁশক্ষা যেমন ছিল তেমনই চলুক, বাড়াত টাকার ব্যবস্থা করে 
নম্নশ্রেণণদের জন] শিক্ষা বাড়ানো হোক । কিন্তু সরকার বাড়াতি টাকা বরাদ্দ করতে 
তো রাজশী হলেনই না, পরস্তু উচ্চশিক্ষা খাতেও টাকা কমাবার জন্য নানা ধরনের 
ব্যবস্থা নিতে থাকেন । 

উচ্চাঁশক্ষা উপেক্ষা করে দেশীয়দের শিক্ষাদানের ব্যাপারে মিশনারীদের প্রস্তাব 
সম্পর্কে সোমপ্রকাশ লিখলেন-_“প্রাতিবাদীগণের মধ্যে অনেকেই কলেজের 
অধ্যাপক । দুইজন বাঙালী খ্ীস্টান,...আমরা জেমস লঙের নাম প্রাতবাদীগণের 
মধ্যে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষৃত্খ হইয়াছ। যান বাঙ্গালীগণের পরমসূহদ, যান 
ইহাদগের নামত্ত কারাগার রেশ ভোগ কাঁরতেও সঙ্কুচিত হন নাই, তাঁহার 
এইরুপ বিগহিত ব্যাপারে প্রস্তাব অবলম্বন কি উাচত হইয়াছে, এতদ্বারা তাঁহার 
নামে কি কালিমা পাঁড়বে না? এতদ্বারা :কি তাঁহার উপর বাঙ্গালীগণের মন 
উ্ণ হইবে না ?...লঙ সাহেব কেবল ধম্মের 'নামত্ত এর্‌প কাজ করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই । উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষা নিবন্ধন বিজ্ঞানের সমাধক চা হওয়াতেই অনেকে 
থুম্টধর্মের প্রাত বাতশ্রদ্ধ হইয়াছেন” |, 


১৪ 


কেন দেশগয় শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে সরকার উঠে পড়ে লাগলেন, কেন শিক্ষার 
সংক্কার, ধমীয় আচার-আচরণ, জাতপাত, সতী দাহ, বাল্যাববাহ, বিধবাববাহ, 
বহনীববাহ, কৌলধীন্য,স্্ীশিক্ষা, চড়কাদ ব্যাপার নিয়ে সরকার উৎসাহ দেখাতে থাকেন, 
কেন প্রশাসন সংস্কার, পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার, 'বিচার-বিভাগের সৎকার, 
কলকাতার-সংস্কার প্রভূতি কাজে হাত দেন--এই মুহূর্তে তা আমাদের [বিবেচ্য 
নয়। তবে জেমস লঙ কেন প্রতিবাদকারীদের মধ্যে একজন, একজন বেন 
অন্যতমখনেতস্ানীয় একজন [হসাবে দেখা দিলেন, তা লক্ষ্য করতেই হয়। 

মনে রাখতে হবে নবজাগরণের উষাপর্বে জেমস লঙ এদেশে আসেন । তাঁর 
আগমনের [কছ, পূর্বের ও পরের সমাজ ও দেশ কি ভাবে প্রাগয়ে গেছে 
আশা কার উপরের আলোচনা থেকে তা আন্দাজ করা সম্ভব । যখন লঙ এদেশে 
71 জামারক পত্রে বাংলার সমাজচিত, প্রাগুক্ত । 


৬৬ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জীবন 


এলেন তখন পাদরণী ও অন্যান্য দাঁ়ত্বশশল কাজের জন্য লণ্ডন থেকে বেছে বেছে 
এমন সব কতবিদ্য ব্যাক্তিদের এদেশে পাঠানো হত যাঁরা তদ৭য় কাজ-কর্মে'র দ্বারা 
ইংরেজ শাসনকে দাঘয়ি, করতে পারেন । জেমস লঙ এদেশে আসার আগে 
[তান এ ধরণের কাজে সম্পূর্ণ সক্ষম একথা বৃঝতে পেরেই কত্‌পক্ষ তাঁকে 
এদেশে পাঠিয়োছিলেন । তাই তাঁর কাজের সঙ্গে তৎকালীন শাসকদের কাজের ও 
চিন্তাভাবনার মল থাকবে তা অনুমান করতে অসুবিধা নেই । তব, কাজ করতে 
বখন মাঠে নেমে পড়লেন তখন দেখলেন ফেউন্দেশ্য সাধন করতে 'তাঁন এদেশে 
এসেছেন তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে গেলে অত্যাচারী শাসক ও বাঁণকদের 
কাছে নিজেকে বায়ে দিতে হয়, যে-মানবতার সেবা করার জন্য তান যাজকের 
কাজে আত্মোৎসর্গ করোছলেন সে-মানবতার সঙ্গে সমঝোতা করতে হয় । বিস্তু 
অত্যাচারী, উৎপণড়কের সঙ্গে এক পায়ে পা ফেলে চললে দেশীয় সাধারণের মধ্যে ঠাঁই 
পাওয়া কঠিন । তাই তান দেশশয় সাধারণ ও তাদের ভাষাকে প্রাধান্য "দিয়েছেন, 
তাদের সবঙ্গিন উন্নতিকল্পে দীর্ঘজীবনের সাধনার দ্বারা দৌখয়েছেন_তাঁন ছিলেন 
কথার ও কাজে এক । লঙ হদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ৌছলেন এবং সংদক্ষ সেনাপাঁতর 
ন্যায় যুদ্ধ পারচালনা করেছিলেন । সংগ্রামে তান সর্বদা জয়” হয়েছেন এমন নয় 
- তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর জয়ের বাতাঁ সূচিত হয়েছে, এজনাই ছোটখাট 
রুটখ, ছোটখাট পরাজয়ের কথা তুলে তাঁর কৃতিত্ব লাঘব করা উচিত নয়। 
মানবতাবাদী ও লিবারেল চিন্তা জেমস লঙকে এমন সব কাজ করতে উন্দশীপত 
করোছল যার ফলে এতদ্দেশীয়রা লাভবান হয়োছল, আর ক্ষাতগ্রস্থ বা আতীগকত 
হয়োৌছল তাঁর স্বদেশীয়রা। খ্্রীম্টয় মানবতাবোধ থেকে অত্যাচারকে ঘ্‌ণা করার ষে 
শিক্ষা 'তাঁন পেয়ৌছিলেন সে-শিক্ষা তাঁকে শোধষিতদের দলে থাকতে অন্তর থেকে 
প্রেরণা জহাগয়েছে ১ আর সেজন্যই তান ভারতবন্ধ, হিসাবে মধাদা পেয়েছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা দিয়েছে স্বদেশীয় জাতীয়তাবোধ । স্বদেশীয় শাসন কায়েম রাখার 
ব্যাপারেও তান উৎসাহী ছিলেন ৷ তার ফলে ডাবল ট্টাপ্ডাডের মধ্যে তাঁকে 
ঘুরপাক থেতে হয়েছে-_না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে কন্ট পেতে হয়েছে । 
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[81081681), 6269 86588 95089211  018002 910610150 0106 1621 2277272 
0 005 *2010801 091 10018০ 90০800919+৮, [২21 90991 980391 10 54১ 
061061581 91089012901 95088] 09150716159, 9৫. 3. 1৯19] 00091. £২৫0194, 
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১৫ 

লঙ স্বদেশীয়দের বিরোধী ছিলেন না, ছিলেন ইংরেজশাসনের পর্ণ সমর্থক । 
বরোধী ছিলেন লঠেরাদের । তারা ছিল বলশাল'ী। শোষিতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের 
বিরদ্ধে য্দ্ধ করতে গিয়ে তিনি নাকানিচুবানি খেয়েছেন, তব, আদর্শচ্যাত হন নি। 

“ভারতবর্ষের তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল বহ্যানান্দরত ওয়ারেণ হোষ্টংসের... 
রাষ্ট্রজীবন যাহাই হউক, এদেশের ভাষা, সাহত্য ও শিক্ষার উন্লাতকল্পে তিনি যে 
পরিমাণ উদার ও সহদয় দৃষ্টি 'দয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা 
চিরাদন তাহা স্মরণ কাঁরব ! তানই সর্বপ্রথম ইউরোপণয় পাঁণ্ডতদের দৃষ্টি 
ভারতের জ্ঞানভাশ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন.. জয় গার্বত ইংরেজকে বিজিত 
জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাত 'তানই সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন কাঁরয়া 
তোলেন” । ১ জেমস লঙও হে'ষ্টংসের এই নগীততে বিশ্বাস করতেন। তানি 
বলেছেন--“আম বিশ্বাস কার ভারতীয়দের মঙ্গলের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসনের 
সার্থকতা নাহত আছে। গ্রেটাব্লটেন ও ভারতের বহ, ইউরোপণয় ও ভারতীয় 
আমার এই বিশ্বাসের প্রাঁত সম্পূর্ণ একমত |” ২ 

লঙ ইউরোপায়দের তত্বাবধানে দেশখয়দের দ্বারা এ দেশ শাসনে উৎসাহ 
দেখিয়েছেন। তার জন্য তাঁকে শোধিতদের কথা বলতে হয়েছে, উৎপাঁড়কদের নিন্দা 
করতে হয়েছে, শোধষিতদের হয়ে লড়তে হয়েছে। কেন ও কিভাবে তান 
এ সব কাজ করেছেন, তার 'বাভন্ন উদ্যোগের দ্বারা ভারতবাসণ তথা বাঙাল" 
কতটা উপকত হয়েছে, পরবতী আলোচনায় তা পরিষ্কার করা যাবে । 


৬ ক) ৩১ 
ই | জীবন-হুদ্ধে কম'বীর 

প্রকৃতই জেমস লঙ কর্মবীর, নানাঁদকে তাঁর বিস্তাতি, খ্যাঁত বা, অখ্যাত । 

জেমস লঙ ভারতবর্ষে আসার কয়েকমাস আগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশীয় 
ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য তত্তববোধন" পাঠশালা প্রাতন্ঠা করেন। তার আগে 
লর্ড উইলিয়ম বৌণ্টক বিধান দেন__সরকার পাঁরচাঁলত সাধারণ বিদ্যালয়ে 
ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে, ইংরেজ শিাঁক্ষত ব্যাক্তদের সরকারের 
চাকাঁরর ক্ষেত্রে অগ্রাধকার দেওয়া হবে ইত্যাঁদ। ফলে ইংরেজশ শিক্ষার দিকে 
সাধারণ মানুষের ঝোঁক বেড়ে যায়। এই বিধানের সুযোগ নিয়ে পাদরধ 
সাহেবেরা নানাম্থানে অবৈতাঁনক * কোন-কোন হ্থানে অল্প বেতনের ইংরেজশ 
পাঠশালা খুলে চললেন । তাঁদের উত্তর দেন দেশ+য় প্রধানেরা । তাঁরাও নানাস্থানে 
দেশীয় পাঠশালা প্রাতিষ্ঞা করতে থাকেন। 

১৮৪২ সনে সরকার নিজের হস্তে পাঠ্যপস্তক রচনার ভার গ্রহণ করেন। 
ঠিক হয়-_পাঠ্যপদন্তক ইংরেজীতে ?লখতে হবে, সে পুস্তক অনুমোদিত হলে 
যোগ্য অন্ববাদ্কদের দিয়ে অনুবাদ কাঁরয়ে ব্যবহার করতে হবে। সহজে এ 
কাজ করা যায়না। এই "সিদ্ধান্তের আগে, ১৮৪০-৪৯ সনে, হিন্দ, কলেজ এবং 
[শিক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কামাঁটর ব্যাপারেও সরকার "সিদ্ধান্ত নেন। 

১৪৮ সনে হিন্দ, কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসুর খুম্টধর্মে দাঁক্ষা, 
১৮৪৯ সনে গুরুচরণ সিংহের দীক্ষা এবং ১৮৫৩ সনে জনৈকা নর্তকখ-পূত্রের 
ভর্তির ব্যাপার 1নয়ে যে চাণল্যের সংঘ্টি হয়োছল তা সরকারের নতুন ব্যবস্থাপনায় 
কিছুটা চাপা পড়ে । তার আগেই [হন্দসমাজের নেতবন্দ পহন্দ, 
মেগ্রোপলিটান কলেজ" স্থাপন বরেন। এই কলেজে 'হন্দ, কলেজের অধাক্ষ 
সভার আঁধকাংশ ভারতীয় সদস্য যোগদান করেন।১ রাধাকান্ত দেব আগেই 
কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। "শিক্ষাক্ষেত্রে ষখন একের পর এক 
পট পাঁরবর্তন হয়ে চলেছে তখন জেমস লঙ লপ্ডন থেকে চার্চ মিশন সোসাইটির 
মীরজাপর স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা এলেন । কলকাতা আসার আগে 





জীবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ৬৯ 


1ক ভাবে তিনি নিজেকে তৈরী করেছেন তা জেনে নিতে হবে । তানা-জেনে 
পরবতী জীবন অনুশগলন সম্ভব নয়। 


১৮১৪-- ৪০ 


শৈশব ও কৈশোর £ জেমস লঙের জন্ম ২৩শে জুলাই, ১৮১৪ সন। 
তান যে দণর্ঘদেহশী 1ছলেন তাঁর পদবী সে কথাই বলে। ছেলেমেয়েদের 
নাম রাখার ব্যাপারে আয়ারল্যাপ্ডবাসী কতকগুলি পদ্ধাত মান্য করেন। 
তাঁদের “50117191019 ৪5 011760 0% 9.001116 2. 1016? 00০ 019 
[800615 102006, 07311510 (019170501 ০ 31150) 1৬০00017611 
(5০01. ০1 0011611)”১ ইত্যাঁদ। আবার অনেক সময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, 
উচ্চতা, বলশালী ইত্যাঁদ অনুযায়ীও নাম 'নীর্দষ্ট হয়। যেমন, “506080) ৪0৫ 
1)6181)0 50100501205 (901. 088110 95 00511 9011119006 9001) 25 90008 
01 1:018”২ দীর্ঘদেহঠ ও বলশালী ছিলেন বলেই জেমসের পদরী লঙ। 
অনেক চেষ্টা করেও এ যাবৎ তাঁর বাবা ও মায়ের নাম জানতে পার নি। 
জেমসের শৈশব-শক্ষা হয় আয়ারল্যান্ডে । ছোট এই দেশাঁটর আয়তন 
২৬,৬০১ স্কোয়ার মাইল, জনসংখ্যা এখনও ৩,০০০,০০০ ছাড়ায় নি ।৩ সমুদ্র 
ও পাহাড়বৌম্টত আঁধবাসীরা কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল বলে খ্যাত । 
আহীরশ সমুদ্র ও আটলাশ্টিক মহাসাগরের মাঝে এবহ গ্রেটাব্রিটেনের পশ্চিমে 
এ দেশাঁট অবাস্থত। দেশাঁট দুটি অংশে বিভক্ত, আঁধকাংশ অণুল স্বাধগন, 
উত্তর-পূর্ব অণল যুক্তরাজ্যের অধীন। প্রাচীন আঁধবাসশরা কেলাটকদের 
শধর । তারা প্রায় ২০০০ বছর আগে বসতি স্থাপন করে। ভৃমি-সম্তানেরা 
এখনও কেলাঁটক (গ্যাঁলক ) ভাষায় কথা বলতে উৎসাহী । জেমস নিজেও 
এ ভাষা জানতেন। তাঁর 'বাঁভন্ন রচনার মধ্যে কেলাটকদের উল্লেখ আছে। 
বর্তমানে আঁধকাৎশ আইীরশ ইংরেজীতে কথা বলে, অনেকেই প্রায় ইৎরেজ বনে 
গেছে । তব, ইংরেজদের চেয়ে নিজেদের একটু পৃথক বা স্বতন্ত্র বলে দাবী করে। 
সেইন্ট প্যাট্রিক আয়ারল্যান্ডবাসীদের খীম্টধর্মে দখক্ষা দেন । “4101 005 
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৭০ পাদ্রী লঙ, ধাঙলা সাহত্য ও বাঙালখ জখবন 
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জেমস জয়েস, অসকার ওয়াইল্ড, জজ বাণডি শ প্রভাতি জগধাবখ্যাত আইারশ । 
জেমস লঙ ঠিক এদের মাপের না হলেও যথেস্ট বিখ্যাত । আরেকজন 
কূতি আইরিশ ছিলেন ভগ্নন ?নবোদতা । ভগ্রণ নিবোদতাকে 'আমরা আহীরশ বলে 
মনে করি না, তাঁকে ভারতণয়ের ন্যায়ই শ্রদ্ধা কার। ১১শতকে ইংরেজরা প্রথম, 
আয়ারল্যা্ড আন্রমণ করে। ১৫ শতকের মধ্যে ভীম-সন্তানদের জাঁম দখল 
আরম্ত হয়ে যায় । প্রোটেন্টান্ট ধমবিলম্বীরা রোমান ক্যাথালকদের দ্বারা নিগৃহীত 
হতে থাকে । হ্ছানীয় আধবাসী ইংরেজদের কাছে রাজনোতক ও অথনোতক 
স্বাধীনতা হারিয়ে অবর্ণনীয় দ,দশার মধ্যে পাঁতিত হয় ।২ 

আইরিশদের প্রধান খাদ্য আল,। ১৮৪০ সনের শুর, থেকে পরপর কয়েক 
বংসর আলুর চাষ নম্ট হলে সারাদেশে প্রবল দৃভিক্ষ দেখা দেয় । ১৮৪৫ সনে 
না খেতে পেয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়। অনেকে যুস্তরাজ্যে পাঁলয়ে যায় । 
এই দুভিক্ষের কয়েক বছর আগে ১৮৩৮-৩৯ সনে ইৎলশ্ডে যে চার্টিম্ট আন্দোলন 
আরম্ভ হয় সেখানে বহ, সংখ্যক আহীরশ অংশ নেয় । আন্দোলনের উদ্দেশ্য 
স্বায়ত্ব-শাসন, উৎপীড়ন রোধ, সমানবাচন কেন্দ্র স্থাপন এব বাঁচার আধকার 
দাবী ।৩ আয়াল্যাপ্ডবাসীর দারিদ্র, দুর্দশা, পরাধীনতা এবং অবমাননার হাত 
থেকে মুক্ত হবার এই সংগ্রাম লক্ষ্য করে বা আন্দোলনে কিশোর জেমস 
অনুপ্রাণিত হনান তা মনে করাযায় না। 

আয়ারল্যান্ডের অবস্থা যখন অশান্ত তখন পড়াশুনা করতে পিতা লঙকে 
পাঠিয়ে দেন ইংলস্ড | নিজ দেশের দারদ্রু ও ইৎরেজদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেখে শিশ, 
জেমস গুমরাতে থাকেন। আন্দোলনকারীদের দলে ছেলে মিশে না বায় সোঁদকে 
[পিতার কড়া নজর 'ছিল। লণ্ডনের চার্টঘ্ট আন্দোলনের হাওয়া থেকে দূরে 
রাখার ইচ্ছায় তিনি জেমসকে পাঠিয়ে দিলেন সেন্ট পটার্সবার্গে । সেন্ট 
পিটার্সবা্গের বিদ্যালয়ের তখন সারা ইউরোপে খুব নামডাক । 

১৮৩৫ সনে জেমস সেন্ট 'পিটার্সবার্গের ছাত্র ৷ সেখান থেকে ১৮৩৮ সনের 
মধ্যে চলে আসেন ইৎলণ্ডে ৷ ভাত হুন চার্চ অব লশ্ডনের ইশালংটন কলেজে । 
এখানে আযথালকান চার্চের যাজকদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেয়া হত । সচ্থ ও 


জীবন বদ্ধে কর্মবীর ৭১ 


বনেদশ পারবারের ছেলেরা এ কলেজে পাঠ নিতেন। ভার ব্যাপারে কড়াকাঁড় 
[ছল । চন, মেধা, বাঁদ্ধ, কর্মক্ষমতা প্রভৃতি যাঠাই করে ছান্র ভর্তি করা হত । 
জেমস যখন ইশাঁলৎটন কলেজের ছাত্র তখন কলেজের অধ্যক্ষ 'মিঃ পিয়ারসন । 
অল্পাঁদনের মধ্যেই জেমস মিঃ পিয়ারসনের প্রিয় ছান্দের একজন হয়ে উঠলেন । 
িছাদনের মধ্যেই অধাক্ষ মহোদয় অবসর নেন। নতুন অধ্যক্ষ হয়ে আসেন মিঃ 
চাইল্ড । মিঃ পিয়ারসনের বিদায় আভনন্দন সভায় সভাপাঁতত্ব করেন ঈমঃ চাইল্ড । 
প্রধান আঁতাথর ভাষণ দেন 'মঃ গপয়ারসন | অন্চ্ঠানান্তে মিঃ পয়ারসন জেমসকে 
1মঃ চাইল্ডের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বললেন, এই ছেলোট একটি রত্রাবশেষ ॥ 
[তাঁন জেমসকে বহু, ভাষাঁব পাঁ“্ডতদের সঙ্গে তুলনা করে বললেন ভাষা 'শক্ষার 
প্রত এর যে নিষ্ঠা, আগ্রহ এবং যোগাতা তাতে ভবিষ্যতে কৃতী ভাষাবজ্ঞানশ 
হবে । ইাঁতমধ্যেই সে ইউরোপের নয়াট ভাষায় দক্ষতা অজ'ন করেছে ।১ 
[শিক্ষকের এই প্রসৎশা জেমসের মনে নতুন নতুন ভাষা শিখতে আগ্রহ জাগায়।। 
শঙ্ষা সমাপনান্তে ১৮৩৯ সনে তিনি লপ্ডনে যাজকের শিক্ষানবীশ । কয়েকমাস 
পরে যাজক । কমশ্ছল ভারতবর্ষ, কর্মস্থান কলকাতার মীরজাপুর অণলের চার্চ 
অব ইৎলগ্ডের ইংরেজী পাঠশালা । ভারতবর্ষে আসার প্রস্তুত 'হসাবে তান 
লপ্ডনে অগ্রজ পাদরী আযাডম “স্মিথের সঙ্গে দেখা করেন ভারতবষাঁয় শিক্ষা ও 
সমাঙ্জের অবস্থা জানতে । 'স্মথ লঙকে বললেন জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে ( এই সময় আযাডম স্মিথ লপ্ডনে 'ব্রাটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
গঠন করে ফেলেছেন সে কথা পূবেই বলোছ)। দেখা করলেন লস্ডনের 
অন্যান্য ভারত বন্ুদের সঙ্গেও । বিদেশে অর্থৎ ভারতে চাকরির সতাঁদ বুঝে 
নিতেও কিছ, সময় লাগে । তারপর ১৮৪০ সনের ১৪ই জুলাই কলকাতাগামী 
জাহাজে রওনা হলেন লপ্ডন থেকে ।২ 
এখানে খন এলেন স্থানীয় লোকেদের ভাষা তখন 'তানি কিছুই জানেন না । 
অল্পাদনের মধ্যেই 'বাভন্ন ভারতায় ভাষা অয্মত্ব করে নিলেন । আঁধকতর 
নজর দিলেন বাঙলা ভাষার দিকে ! কারণ, ভারতবষে'র যে স্থানে বসে তাঁকে 
কাজ করতে হবে সেখানকার স্থানীয় ভাষা বাঙলা । বাঙলাভাষা ও সাহতোর 
দকে লক্ষ্য করতেই দেখলেন যে ১৮১৫সনের রামমোহনের “বেদান্ত গ্রন্হ” প্রকাশের 
পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙালীরা মাতৃভাষা ও গণ্যসাহত্যের দায়িত্ব না লওয়া পর্য্ত 





ও 


৭২ পাদরস লঙ বাপ্লা সাহত্য ও বাঙালগ জশবন 


ইউরোপণয় পাদরী ও 'শক্ষাবদেরাই এই ভাষা ও সাঁহত্যের ধারা বজায় 
রেখোছলেন। লঙ পাদরণ হসাবে অগ্রজ পাদরশদের পদাঙ্ক: অনুসরণ করার 'দিকে 
ঝণকে পড়লেন । তাঁকে প্রেরণা জোগালেন জোশুয়া মার্শম্যান । মার্শম্যান 
তখন গর্ভণমেন্ট গেজেট ও আরও দুখান পান্রকার সম্পাদক এবং ভারতবাসীর 
শিক্ষা, কষ, বনসম্পদ, টৌলগ্রাফ ও রেলওয়ের উন্নাত বিধানের জন্য সচেষ্ট । 
১৮৪০ থেকে ১৮৫২ পয'স্ত দেশীয় সংবাদপত্রের দ্বারা তান 'নান্দত ও 
সমালোচিত, 'তিক্ত-ীবরক্ত হয়ে ১৮৫২ সনে 'তিপান্ন বছরের কর্মস্থল ত্যাগ করে 
চিরতরে ইখলপ্ড চলে যান । লঙ আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে 
গিয়েছেন । লঙের মৃত্যুর মান্র দশ বছর আগে ১৮৭৭ সনের ৮ই জুলাই তান 
লম্ডনের রেডাঁক্ুফ স্কোয়ার নর্থে দেহ রাখেন ॥১ মার্শম্যান একাদকে ছিলেন 
অসাধারণ প্রাতভাশালী ও কর্মবীর এব অন্যাদকে খামখেয়ালণ কাঁব, উচ্ছঙ্খল ও 
ভোগাঁলগ্স, । তিনি বাঙলা সাঁহত্যের যে উপকার সাধন করে গেছেন 
তা বিদময়কর । 'তাঁন লঙকে বোঝালেন, অন্টদশ শতকের বাঙলা গদ্য সাহত্যের 
ইীতহাসে বাঙালসর দান প্রায় কিছুই নেই । রামরাম বস, বাঙালী ছলেন, কিন্তু 
1তাঁনও 'বিদেশশয়দের দ্বারা উসাহত এবং তাঁদেরই অন্নে প্রাতপালত 'ছলেন। 
পরবতরঁকালে জেমস লঙ 'কি ভাবে বাঙলাভাষা, সাঁহত্য এবং বাঙালণ 
জীবনের সেবায় নিজেকে উৎসগর্ঁকৃত করলেন তা পাঁরস্কার করার 
আগে চার্চ মিশন অব ইথলস্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলে নেব । 

চার্চমিশন অব ইংলগু £ লপ্ডনে চার্চ মিশনারণ সোসাইাট প্রাতাম্ঠিত 
হয় ১৭৮৯ সনে । ১৮০৭ সনে এই সোসাইটি 'ব্রীটশ ভারতের কলকাতায় শাখা 
খোলার প্রস্তাব নিয়ে অর্থ মঞ্জুর করেন । ১৮১৪ সনে মঞ্জরীকৃত টাকার কিছ, 
অংশ দেশীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তদনুষায়ী ১৮১৫ 
সনে কলকাতায় এবৎ ১৮১৬ সনে 'খাঁদরপুরে সোসাহীটর ভাণাকুলার স্কুলের 
প্রতিষ্ঠা হয় । প্রধান উদ্যোগী ছিলেন কাণ্তেন স্টুয়ার্ট । ১৮২০ সনে লশ্ডনের 
কেন্দ্রীয় আঁফস কলকাতায় স্থায়ী শাখা কার্ষলিয় স্থাপন করার 'নর্দেশে দেন । 
ণমশন হাউস, মিশনচার”, বিদ্যালয়, ছাপাখানা, বাঁধাই বিভাগ প্রভাতর প্রাতিষ্ঠা 
করতে বলা হয়। গ্ছানীয় কামাট তখন অক্টোবর মাসে মীরজাপুর অণ্চলের একাঁট 
বড় বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন তন একর জাঁম ক্রয় করেন । আরও জীমর প্রয়োজন 
হালে ১২৬ সনে আমহান্ট স্ট্রীট সংলগ্ন অংশাঁট ব্রয় করেন লটারী কমিটির নিকট 
থেকে । ১৬২১ সনে বালিকা বিদ্কালয় স্থাঁপত হয়, উদ্বোধন করেন মিস কুক । 
১। সজনীকাস্ত দাস : বাংলা গদাসাহত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত । 


জীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ০৩ 


১৮২২ সনে জামনি মিশনারী মঃ জে এ জেটারের তত্বাবধানে খোলা হয় 
ইৎরেজশ স্কুল | ১৮২৬ সনে প্রাতষ্ঠিত হয় মিশন হাউস ।৯ প্রাতিষ্থা সর 
থেকে তের-চৌন্দ বছর পর জেমস লঙ যখন কলকাতা এলেন তখন মিশন হাউসের 
কাজ অনেক বেড়ে গেছে ৷ ঞাঁগয়ে চলেছে ওদের ধর্মদশক্ষার কাজ এবং দেশীয় 
প্রধান ও দেশীয় সতবাদপন্রসমূহের খীম্টানবিরোধশ প্রচারাভিযান । 

ইৎরেজণ স্কুল প্রাতষ্ঠার পর প্রথম দশ বছর (১৮২২-৩২) স্কুলের দায়তে 
থাকেন ইউরোপীয় পাদরীরা । ১৮৩২ সনে উপয্স্ত দেশখয় ?শক্ষক পাওয়া গেলে 
রেভারেন্ড কূফ্মোহন বন্দোপাধ্যায়ের উপর ইৎরেজশী 'বদ্যালয়ের দাঁয়ত্ব 
অর্পণ করা হয় । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, কূষ্ণমোহন স্কাঁটশ মশনের 
দ্বারা দশীক্ষত হয়োছিলেন, 'কন্তু নানা কারণে তান স্কটিশ মিশনের প্রাত 
অসন্তুষ্ট হয়ে চার্চ মিশনের দিকে ঝকে পড়েন। সেজন্য আলেকজাণ্ডার ডাফ 
কৃফমোহনের ওপর সুখস ছিলেন না। কূষফমোহন চার বৎসরের বেশন 
মরজাপুর স্কুলের দায়িত্বে থাকতে পারেন না। ১৮৩৬ সনে চার্চ মিশনের 
সভাদের মধ্যে দারুণ গোলযোগ উপাস্থত হলে 'তাঁন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন | ২ 
কুষ্জমোহনের পদত্যাগের পর প্রধান শক্ষক হলেন মহেশচন্দ্র ঘোষ তান এক 
বছরের মধ্যে পরলোকগত হন । পুনরায় এ স্কুলের দায়িত্ব চলে যায় ইউরোপণয় 
পাদরদের হাতে । ১৮৩৭ থেকে ১৮৪০ পর্যস্ত বা জেমস লঙ্ের আগমনের পূর্ব 
পর্যন্ত এ স্কুলের সর্বেসববা  মঃ ম্যাকাঁলয়ন । 

লঙ এসেই নতুন হাওয়া বওয়াতে চাইলেন । নতুন যৌবনের উদ্যমে পুরাতন বা 
চলাত পদ্ধাততে কাজ করতে উৎসাহ পেলেন না । তার ফলে 'কছ, দিনের মধ্েই 
[মশনের কিছ, সভ্যকে প্রাতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করালেন । তাঁর প্রাতপক্ষীয়রা 
দলে ভারী ছিলেন না, ক্ষমতাও না। তব, তীরা নানা প্রকার উৎপাত সাহ্ট 
করতে পারাঁছলেন । লঙের লিবারেল দণ্টভাঙ্গজাত বহু, কাজে তাঁদের অস্যাবধা 
হতে থাকে। বিরোধীদের উপেক্ষা করে লঙ নিজের ভাবনা অননযায়শ 
এগোচ্ছিলেন । অন্যাদকে বিরোধগরাও নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধতে থাকেন । 

ছাঁব্বশ বছরের যুবকের মাথায় তখন আইীডয়া ও পাঁরকল্পনা গিজ-গিজ 
করছে । তান বললেন, ধর্মপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষাদানের 
সঙ্গে-সঙ্গে ধমপ্রচারকে কাজে লাগাতে হলে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে 
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হবে। ছাত্রদের মধ্যে সাঁত্যকার জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়াতে হবে । তাদের 
অনসান্ধংসা বাড়াবার জন্য স্বাস্থা-চর্চা, ভ্রমণ, যাদ্ঘর এবং বিশেষ চ্ছান পাঁরদর্শন 
ইত্যাঁদর ব্যবস্থা করতে হবে । গ্রন্হাগারের উপর আকর্ষণ বাড়াতে হবে । অর্থাৎ 
অধায়ন ও পাঠ্যসচীর মধোই ছান্রদের আবদ্ধ রাখলে চলবে না । 'তাঁন এসবের 
ব্যবস্থাও করলেন । আরও ব্যবস্থা করলেন বিতর্ক, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ৷ 
লঙের আভিভাবকত্বে ছান্রদের জ্ঞানাজনের স্পৃহা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে । 
ন্রুমেই অধিক সথখ্যক ছা্র লঙের স্কুলের দিকে ধাবিত হতে থাকে । স্কুলের 
ছাত্রদের মারফৎ খনীল্টধর্ম প্রচারের কাজও এগয়ে চলে । 

শক্ষাকে নতুন খাতে বহাতে গিয়ে নানাধরণের বাড়াতি কাজের মধ্যে গিয়ে 
পড়লেন লঙ । তখন পতগীজ বাঁণক সম্প্রদায়ের দ্বারা ঢাকা, বাঁরশাল প্রভূতি 
স্থানে ক্যাথালক সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ বেড়ে যায়, বহ, মণ্ডলী স্থাপিত হয় । 
কলকাতার হেদুয়ায় স্কটল্যাপ্ড মিশন, মরজাপুর অণ্ুলে চার্চ মশনারগ সোসাইটি, 
বেকবাগান, টালীগঞ্জঃও বারুইপুরে সোসাইটি ফর 'দ প্রপাগেশন অব গসপেল, 
ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে খাদরপ্‌র, চেতলা, কালীঘাট অণ্চলে লণ্ডন মিশনারী 
সোসাহীট, ধর্মতলা অণ্ণলকে কেন্দ্র করে মেথাঁডন্ট মশন এবৎ শ্রীরামপূরকে 
কেন্দ্র করে শ্রীরামপুর মিশন (পরে ব্যাপটিষ্ট মিশন ) খত্রীষ্টধম” প্রচারের নান? 
উদ্যোগ নিলেন । মিশনারী পাদরী সম্প্রদায় ক্রমে 'বাভন্ন মিশনারী সংস্থা 
গ্রামাঞ্চলে প্রসারত করলেন। মিশনারী পাদরশর দল নৌকা, পালাঁক 
অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ও পদরজে দৃগ'ত মানুষের সেবায় মনোনিবেশ করতে 
থাকেন । তখন রাস্তাঘাট একপ্রকার ছিল না বললেই চলে, তাই যাতায়াতের কম্টেরও 
অবাধ ছল না । লঙ যখন চার্চ মিশনারী সোসাইটির কাজ 'নয়ে এগোলেন তখন 
মশরজাপুর কেন্দ্র উত্তর কলকাতার বরানগর, দমদম, আগরপাড়া, পটলডাঙ্গা ; 
দাঁক্ষণ কলকাতার, আলপদ্র, 'খাদরপূর এবং ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে 
বাইলা, ঠাকুরপহকুর, রামনগর, বসপখঁজ, কলাগাছয়া, 'দাঘরপার, কুলাঁপ, বজবজ 
প্রভৃতি স্থানের দায়িত্ব পেয়োছল ৷ সবর্পই বিদ্যালয় ও মন্ডল স্থাপিত হতে 
থাকে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর অণ্চল, বর্ধমান, আগ্রা, বেনারস, চূনার, গোরখপ,র, 
জৌনপুৃর, ভাগলপুর, মিরাট, "দিল্লী প্রভূত উত্তর ভারতের নানা মপ্ডলগ 
কলকাতার কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঁরচালিত হতে থাকে | 

ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে পাঠশালা ও মণ্ডল ম্থাঁপত হয়োছল রেভারেশ্ড হেব- 
গিলনের দ্বারা, তাঁকে সাহায্য করোছলেন ট. সাণ্ডিস ও জে. জি. লিংকে । লঙ 
১৮৪৪ সন থেকে ঠাকুরপুকুর আসা-যাওয়া করতে থাকেন, এবং ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৯ 


জণবন-যৃদ্ধে কর্মবশর ৭৬ 


সনের মধ্যে এতদগ্ুলের বহ, আধবাসণকে খনীন্টধর্মে, দীক্ষা দিতে পারেন। সি, 
এম. এস. মিশনের ১৮৪৪ সনের ৪ই আগম্ট এবৎ ২৯শে ডিসেম্বর 'মাঁনট থেকে 
জানা যায় যে ১৪৩৬ সনে রেভারেপ্ড হেবাঁলন প্রাতাঁণ্ঠত ঠাকুরপ্‌কুরের গীজঘির 
উপাসকদের জন্য যথেন্ট প্রশস্ত না হওয়ায় এবং বিদ্যালয়ের ছান্রসৎখ্যা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় প্রশস্ত উপাসনাঘর, ছান্রাবাস, ও 'মশনারশদের আবাসস্থল প্রভৃতির দরকার 
হয়ে পড়ে । এগুলো নিমা্ণের জন্য জেমস লঙ মশনের কাছে চার হাজার টাকা 
চান। টাকা পাওয়া গেলে জেমস লঙের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৯ সনের মধ্যেই নতুন 
চার্চ, বাঙলা পাঠশালা, িশনারদের থাকবার ঘর প্রভাত 'নার্মত হয় । তখন 
লঙকে মীরজাপুরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঠাকুরপৃকুরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
দেওয়া হয় । ১৮৫০ সনে তান ঠাকুরপৃকুরের কোয়াটণরে চলে আসেন । 
লঙের এই বাড়ীট ছিল দোতালা । অন্যান্য 'মশনারীদের থাকার ঘরে ছিল মাটর 
দেওয়াল ও গোলপাতার ছাউ্ান। "বদ্যালয়ের বাড়খাঁটও নতুন করে তৈরী হয়। 
লঙের আমলের চার একাঁট মানাচন্র আছে ঠাকুরপুকুর চার্চে । এই মানাঁচত্রে 
ঠাকুরপুকুরের পারকজ্পনা, চার্চের প্রপাঁট প্রভতর উল্লেখ আছে। 

লঙ ঠাকুরপ্‌ৃকুরে এসে স্থানীয় মণ্ডলশ, নিকটবতঁ গ্রামের অন্যান্য 
মণ্ডলী এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য নতুন জাগরণ আনেন । বাঙলা 
ভাষায় শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধাত আঁবস্কার, সহজ পাঠ্যপস্তক রচনা এবং কবর- 
স্থানের জন্য জাঁম ক্রয় করেন ৷ মীরজাপুর ইৎরেজশ বিদ্যালয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক 
রাখেন । রোজ সকালে নিজস্ব 'ফিটনে করে লঙ মারজাপুর আসতেন । 
দুপুরে ঠাকুরপুকুরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, 'বকেলে লেখাপড়ার কাজ 'নয়ে 
মেতে থাকতেন । লঙে্র পাঁরচালনায় ঠাকুরপুকুরের সুনাম চারাঁদকে ছাঁড়য়ে 
পড়ে । দেশীবিদেশ প্রধান এবং আমলারা প্রায়ই এখানে আসতেন লঙের 
বাঙলা পাঠশালা ও কার্যধারা লক্ষ্য করতে । 

মানসিক প্রস্ততি ঃ প্রসঙ্গত জুলাই মাস জেমস লঙের জশবনের পক্ষে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই মাসে তানি জন্মগ্রহণ করেন, এই মাসে তানি 
ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করেন, প্রথম বিয়ে করেন, প্রকাশ করেন সাচন্র মাসিক 
'সত্যাণব”। যেকোন নতুন বা শুভকাজ করার জন্য জেমস লঙ জুলাই মাসকেই 
প্রশস্ত মনে করতেন । আহীরশ এীতিহ্য ও চেতনার জন্য তিনি জুলাই মাসের 
ব্যাপারে স্পর্শকাতর ছিলেন । অবশ্য এই জুলাই মাস তাঁকে অনেক দঃখও 
1দয়েছে । এ মাসে তান হারয়েছেন তাঁর 'দ্বতাগয়া স্ত্রীকে, হারিয়ে প্রায় বিশবছর 
বিপত্বীক ছিলেন | এবং এ মাসে অনুষ্ঠিত নীলদর্পণ মামলায় কারা ও অর্থদণ্ডে 


এ৬ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জগবন 


দণ্ডিত হয়োছলেন ৷ তব, জুলাই মাসকে ভালবাসতে ভোলেন নি । আইরিশদের 
কাছে জুলাই মাস বড়ই প্রিয় । এ মাস তাঁদের ছুটির মাস। 

জুলিয়াস সাঁজার নিজের নামানুসারে এ মাসের নামাকরণ করেন। বারোই 
জুলাই ?সজারের জন্ন, এগারই রবাট ব্রুস স্কটল্যাণ্ডকে ইৎরেজ শাসন থেকে 
মুক্ত করেন। আহীরশরা ১২ জুলাইকে 'অরেঞ্জডে' হিসাবে পালন করে ! 
এই দিনে প্রোটেত্ট্যপ্টরা ক্যারথীলকদের হাঁরয়ে 'দিয়োছল 82616 ০1 1৩: 
13০%76-তে ১৬৯০ সনে ।১ পাঁশ্চমবঙ্গের সরকারী কমচারীদের একটি অংশ 
সরকারের নিকট থেকে দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য ষে '১২ই জুলাই কাঁমাঁট' 
গঠন করেছেন তা কাকতালীয়, তাঁরা বোধ হয় এ 'দবসাঁটর পর্ববার্ণত তাৎপর্য 
নাজেনেই ১২ই জুলাই কাঁমাঁট গঠন করেছেন । 

জেমস লঙ ছোটবেলা থেকেই প্রোটেণ্টাপ্ট ও রোমান ক্যাথালকদের লড়াইর 
সঙ্গে পারাচত। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথালকদের চেয়ে প্রোটেষ্টাপ্টরা স্বচছল, 
ব্যবসা বাণিজ্য যাণকছ, সবই ছিল তাদের হাতে । তাদের সঙ্গে বিন্তবান ও বলশালগ & 
ইৎরেজদের সম্পর্' দুঃস্থ নিপীঁড়ত আইরশ ক্যাথালকদের- সম্পকের চেয়ে 
মধুর । মধ্র হলেও অনেক বিষয়ে ফারাক এব ব্যবধান ছিল । তা নিয়ে 
মতাঁবরোধ এবৎ সতঘর্ষও হত। ছোটবেলা থেকে জেমস লঙ এ সব প্রত্যক্ষ 
করেছেন, তার ফলে ইতাঁলশ-আইীরশ, অত্যাচারত-উৎপণড়ক প্রভৃতির সম্পকে 
একটা ধারণাও নিশ্চয় করে নিয়ৌছলেন। 

লঙের কোন ভাই ছিল 'িনা খোঁজ পাই নি, তবে একাঁট :বোনের সন্ধান 
পাওয়া গেছে । নাম ছিল এলজা, পরবতর্ণকালে মিসেস হল। আয়ারল্যান্ডের 
ঠমঃ এস. সি. হলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । হল দম্পতি আহীরশ সমাজজশীবন 
এবং ভূমি সমস্যা সম্পর্কে ওয়াঁকবহাল ছিলেন । এ বিষয়ে তাঁদের রাঁচত 
গ্রন্ছু আছে । আঁলজার সঙ্গে লঙের সম্পক হদ্য ছিল । 

জেমস ও ঞীলজা জুলাই মাসের আঁগ্ন উৎসব বা বনফায়ারের অনুরস্ত ছিলেন। 
'হাধ, ওরা কৈন, উলসটারের প্রত্যেকাঁট প্রোটেম্টাপ্ট পাঁরবারই জহলাই উৎসবকে 
জাতীয় উৎসব বলে মান্য করে $ এই উৎসব উপলক্ষে আগৃনকে ঘিরে নাচ, গান 
ও আনন্দস্ফৃর্তি চলে । চলে খাদ্য ও পানীয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার । অনজ্ঠানের 
সময় এক থেকে বারো জুলাই । এ উপলক্ষে যে বনফায়ার তা জাতীয় উৎসব । 

তবে অন্য ষেকোন উৎসব, অনুষ্ঠান, বিজয় প্রভ-€ত উপলক্ষেও বনফায়ার 
অনুষ্ঠিত হতে পারে । একটি রিপোর্টে দোখ £ ০5100 ৮1০০৫$150 ৪11৫ 


৯. 0008 58006780206901909098, 079. ০: 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ৭ 


৫6৪61) 105%10891) ৪(0510৫ 0012065.১৯ আঁগ্র উৎসবের দ্বারা অশৃভশান্তকে 
দাহ করা হয় । 'হন্দুদের দোলপার্ণিমার চাঁচর বা বুৃড়শরঘর পোড়ানোর সঙ্গে 
আয়ারল্যাপ্ডের আঁগ্ন উৎসবের একটা সাদ-শ্য খজে বের করা সম্ভব । লোকপ্রচালত 
কাহনী অনসারে প্রহলাদকে বধ করার জন্য দেবদ্বেষী রাজা হোলিকা রাক্ষসীকে 
নিষুক্ত করেন । তদনুসারে বরাট আগুন জৰাঁলয়ে হোিকা প্রহলাদকে তার মধ্যে 
নক্ষেপ করে । বিষ্র অননগ্রহে প্রহলাদ রক্ষা পান, এবং এ আগুনে রাক্ষস) মারা 
যায়। এখন হোল উপলক্ষে অমঙ্গলের প্রতশক হোলকার বা ঢূণ্চার দাহের, 
অনুকরণ করা হয়-_-আগুনে সমস্ত আবর্জনা ও অশুভ বস্তু পাঁড়য়ে দেয়া হয়। 
দাক্ষণভারতে এই অগ্ন্ংংসবের নাম কামদহন । অনেকের মতে এই আগুনের উৎসব 
হচ্ছে নতুন শস্যোৎসব। তাই ছোলা, গম প্রভ:তি শস্যের শিষ এই আগুনে 
পোড়ানো হয়।২ বাঙলাদেশের আগুন-উৎসব অন্যান্ঠিত হয় ফাল্গুন 
চতুদ্দদশীর সন্ধ্যায় ( ফেব্রুয়ারী-মার্চ) । আয়ারলযাণ্ডের জাতীয় াগ্নযৎসব 
অনুচ্ঠিত হয় জুলাই মাসের প্রথম পক্ষে । এই উৎসবে বিরোধী বা. 
অশভশাক্তর কুশপদুত্তীলিকা দাহ করা হয় । মধ্যযুগে সমবেতভাবে আণ্ি গ্রজ্জবা- 
লনের যে রীতর কথা 1বদ্বানেরা জানয়েছেন তার অন্তরালে আগ্র-আবস্কার 
জানত উল্লাসের ব্যাপার আছে বলে অনেকে মনে করেন। আগ্নকে শুভ মনে 
করা হয় বলেই পৃজানুত্ঠান, যাত্রা ইত্যাঁদতে দীপ জৰালা হয় । আগ্ম-প্রদাক্ষিণ, 
আঁগ্বহন ও যজ্ঞাঁণন গ্রভাতর দ্বারা শহাদ্ধি আসে। 8০০-/-কে অনেকে বলতেন 


90176-015 বা শৃভ-আগ্ম। [1 99০911200...0017 006 2101019] 11010- 
901111901 €00116-16” ০01 0017-216+ 11) 006 00151) 01 172/1010১ 010 
001795 9615 15018115% ০০01190654 280 50160 00১ ৫018 (0 
০. 1800” (061, 00০1৫, 1933). মতের হাড় সংরক্ষণ ও নেড়ার ঘর, 
মেড়া, খড় বা পটু 'নীর্মত মানুষের আকত দ্হনের দ্বারা সমস্ত অকল্যাণকর 
বস্তু দগ্ধ করা হয় বলে লোক বিশ্বাস । 

জেমস লঙ যে বছর ভারতবর্ষে আসেন তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৪১ সনে 
“13110110100 1611 (0 006 01010109 11) 109৬6100061 1841 ৪9 10811060 
০/ 0010ঠ1765 9 009176617 11) ০910 0০০900/ 10909 8100 095 
&০001058] 0: 35691 0০189119616 01) ৪ 91)9156 ০ 21109 হা) 1820 


৮/29 1)211060 17) 00091979105 138115178১108, 2100 4001911) 0% 96160121019 
০০015 200. 11511695008, 0219155 0069 ০616012015 09108 15151150 


সপ সপ 


1৮ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাষ্চালী জখবন 


(0 25 4300916 [,0$811905, আরও নানাকারণে আগ্র-উৎসব অন্াচ্ঠত হয় 
আয়ারল্যান্ডে । যেমন--910 ৮25 1836 006 20010109150 €15০61012 ০£ 
70810161 00:0010611 1010 1315 5526 85 1৬. ৮. 001 100011) 25 
০61518060 আ100 11517660021 0211619  11 90120071015, ' ০০00109 
[0০70 2100 171 1710101510111510 ০91069 17617082119210...10 19109 1833 
05 516০901010 0£ 1,010 7+2170059 17111 81) 1৬. 1১. ৬০16৫ ৮6৮ 60০ 
01965510651, ৪৩ ০6150190654 10 01599 ৮9 11011176 0০115 ৪ 
86০78] 018955 10. (0ছা”১এ এগুলো হচ্ছে অকেশনাল উৎসব । কিন্তু 
জুলাই মাসের এক থেকে বারো পর্যস্ত যে আঁগ্ন-উৎসব তা জাতীয় উৎসব । 
যেমন দোল বা হোলি আমাদের জাতীয় উৎসব । আয়ারল্যাপ্ডের এই আগ্ম 
উৎসবের সঙ্গে ও জুলাই মাসের সঙ্গে ছিল জেমস ঙের ঘাঁনম্ঠ আত্মীয়তা । এই 
আত্মীয়তা তাঁকে হোলি বা দোল উৎসবের ব্যাপারেও তথ্যাঁদ সংগ্রহ করতে 
উৎসাহত করে । তান দেশীয় জনসাধারণের কাছে নানাধরণের প্র*্ন উত্থাপন 
করে হোলি বাদোলের এবং বুড়ীর ঘর বা চাঁচর পোড়াবার উদ্দেশ্য জানতে চেষ্টা 


করোছলেন । 'তাঁন প্রশ্ন করেছেন---”]700৩ 17011 05501%8] . 15 &, 85001 011 
155 19121150 29 2 1011)0 ০01 7%8900152 709 1৪1 699(1%815 51101) 
25 016 17011 ০5000710066 6০0 101911955 2100 0195109286101) 2 409 
90591521809 1119 4১111 6০9০1] 11) 0০ 7011? 1005 916711081196 
০6 ঠ15 10 [15 [3011 2২ প্রভাত । 


জুলাই মাসকে শুভ মাস হসাবে গ্রহণের ষে আহীরশ এতহ্য তাঁর রক্তের 
মধ্যে মিশে গিয়োছল সেই এঁতহ্য-চেতনা তাঁকে এ মাসে কাযারম্ত, যারা 
ইত্যাঁদর ব্যাপারে "সিদ্ধান্ত ?নতে প্রেরণা জোগাত। পাঁঞ্জকা দেখে সব কাজ 
করার ঝোঁক না থাকলেও 'হন্দ, পাঁঞ্জকার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তান দেশীয় 
পাঁঞ্জকা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবৎ তাঁরই আগ্রহাতশয্যে ১৯৪৬ 
থেকে ১৮৫২ প্স্ত ক্যালকাটা প্রান্ত সোসাইটি যে পাঁঞ্জকা প্রকাশ করে তাতে 


থাকে 8 41062 100008191)1)10 ৫19511085 ০01 501006 1625111% 9০৫$99 ) 
16 00106911064 10601198610], 010 0106 601195/1715 50৮16019 : 00৩ 50191 
$/516100 ১ 99105509১ 68108 8200 1770907১ 005 ৮৪110719 17)09469 ০৫ 
০8100190108 09 006 131000095 21081151) 800. 110521708115, 1291109 
081210081 ০6 901)1156, 51109565 1200018+5 191)9559১ 1)011099, 610৩9, 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ৭৯ 


[55196  €1090115 90109, ৮/6151165, 508000) 00099, 1901790 0০9৫, 
10159101091 5090150105.৯ 


গত শতকের 'তাঁরশ থেকেই ভারতবর্ষ ফেন উত্তাল 'বাঁভন্ন সামাঁজক, 
খমায়ি, অর্থনোতিক, 'শিক্ষাসৎস্কার ও রাজনোৌতক আন্দোলন নিয়ে, লঙ্ের 
মাতৃভূমি আয়ারল্যাপ্ডও তখন তেমাঁন উত্তাল সামাঁজক, অর্থনৌতিক ও ধমণঁয় 
আন্দোলন নিয়ে ৷ উভয় দেশের যুদ্ধ__সাম্রাজ্যবাদশ শাক্ত ইৎরেজের বিরুদ্ধে । এই 
যুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের যুবসম্প্রবায় এদেশের যুবসম্প্রদায়ের মতই তীব্র । যুবক 
জেমস সেই আন্দোলনের সময় শীতল ছিলেন তা মনে করার কোন কারণ নেই । 
একদিকে সাম্লাজ্যবাদবিরোধ' চেতনা অন্যাদকে খপীণ্টয় মানবতাবোধ তাঁকে শোষক 
ও উৎপণড়ক বিরোধ করে তুলোছিল। তাঁর মানবতাবোধ বাঁণক ইৎরেজদের 
অস্বাভাঁবক লাভ, লোভ ও শোষণকে মানিয়ে নিতে পারাছিল না। আবার 
প্রোটেষ্টা্ট হিসাবে ক্যাথালকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রোটেন্টান্ট ইৎরেজদের 
বিরুদ্ধে যেতেও তাঁর সায় ছিল না। তাই তাঁকে আযাডজাম্ট করে চলতে হয়েছে । 
দেশে থাকতে রোমান ক্যাথালকদের দাবী সাঠক মনে হলেও তাঁদের সঙ্গে হাত 
মেলাতে পারেন নি, এ দেশে ইৎরেজ-্বার্থ রক্ষাকরার প্রাতিশ্রীতবদ্ধ হওয়া সত্তেও 
সর্বদা বাঁণক ও শোষকদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেন নি । এজন্য তাঁকে 
স্বাবরোধিতায় ভুগতে হয়েছে ৷ মানাঁসক যন্ত্রণা ও কম্টও পেতে হয়েছে। 
জশবনষন্ত্রণার আঁচ্ছুরতা তাঁকে কর্মচণল রেখেছিল । 

যোল-সতের বংসর বয়স থেকেই জেমস লঙ রাজনীতি সচেতন । কিন্তু 
পিতা ইথাঁলশ-আইরিশ 'ববাদে ছেলেকে জড়াতে দেন নি। 

১৮৩১ সনে লপ্ডনের হাউস অব লস যখন আয়ারল্যাপ্ডের 'রিফর্ম বিল 
অগ্রাহ্য করে তখন তা নিয়ে সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃত্টি হয় । ছাত্র ও 
যুবকদের মধ্যে এ আন্দোলন ছাঁড়য়ে পড়ে । এই আন্দোলনের পথ 'দিয়ে ১৮৩৫ 
সনে “10115 9011] 10 90109916101 29591 1990 151০ 1819 [71০979581 
601 015101178 10810 ০0 16%6100095 0012) 11151) (1005 (০ 58০0181 


00109995. 7719 5000995 11) ০817151119৪ 15909100101) (০ (015 ০06০ 
01008 005 1791055 ০01 00100009109 9119811% ৫9০1090 1691 ০00 


19518180101)”২ ইত্যাদ নিয়েও আন্দোলন চলে । একদিকে পদত্যাগ, 


৮০ পাদরী লঙ, বাঙালা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


অন্যাদকে প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাঁদ 'নয়মতান্মিক আন্দোলন চলতে থাকে । জেমস 
লঙ এই আন্দোলনের ব্যাপারে জাঁড়য়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বা এ ব্যাপারে 
তাঁকে মাথা গলাতে দেখলে ছেলে কোন দলে ঝ+কে পড়ার আগেই বাবা তাঁকে 
পাঠিয়ে দিলেন সেপ্ট ?পটার্সবার্গের বদ্যায়তনে । 1কন্তু তাতে জেমসের রাজনৈতক 
দৃশক্ষা ব্হত হয়ীন। তাঁন দলীয় রাজনশীতর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও রাজনীতি 
সচেতন ছিলেন । তাঁর রাজনোতক চেতনা পাদরশ জগবনে তাঁকে অনেকে 
লালাঁট দয়েছে । তাই বরোধীদের উদ্দেশ্যে আদালতে দাঁড়য়ে বাতি দিতে 
হয়োছল--“019115051010 19916 15 [09116108110 6%051009৫ 561096 2 
607 58119 2.255 16 29921160. 016 91991 01 006 :[২01088) 16:001116, 
117) 006 20100152855 1 20160 81) 2591212) 60 00০ 9610 8541050 
0065 07015551925 ০1 0865 66009] 01১165 ; &% 0) [91109 ০? 
156077090101) 16 0:0108100 [69001 (০ 01)9 199858116৮১ 1101019 2 00 
1], 1000017) 09559 1 1095 20০01191)60 51261 10. 056 ৬/০5৫ [18095 
[61095 019655050 25910150 4১00611029 519515 ৪100 15 110৬ (1)10৩11105 


105 1020016 01 010909001018 08100. 010০ 90091151091 (11065 0100081000৫ 
[10৩ ৬০:1৫,১ | 

১৮৩৫ সনের “50০91 0010 0075 991606 001010810090 ৪01001060 
(০ 1000116 11000 006 বিএ০10, (01081906615 12700506 21000 2 5045009 
০£ 0181056 [90895 45509018610179 ০7 909০9190165 11 11618100 


প্রকাশত হয় । এই রিপোর্ট যুবক জেমস লঙকে স্বদেশীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ 
হতে সাহায্য করোছল, হয়তো বা রাজনৌতক আন্দোলনের সামিল হতেও 
প্রেরণা জ্বাগয়ৌোছল। কিন্তু সে পথে যেতে পারেন নি । সংগ্রামী মন নিয়ে 
উদ্যত যৌবনে, তান রাশিয়ার জন-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন দুশীতন বছর | 
১৮৩৮ সনের মধ স্বদেশের উত্তাপ কিছুটা কমে এলে ফরে আসেন লশ্ডন । 

ভারততীর্থে-কর্মক্ষেত্রে হ দিতার অনিচ্ছাত্মি বা অন্য যেকোন কারণেই 
হোক প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দুরে থাকার সদ্ধান্ত নিলেন জেমস লঙ সেই 
বয়সেই । রাজনীতির উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধর্মনীতির সঙ্গে যুক্ত করলেন । 
আসলে ছোটবেলা থেকেই জেমস লঙ সঙ্কলেপে অটল । যা বুঝতেন যা ভাল 
মনে করতেন তা থেকে কেউ তাঁকে 'নবৃত্ত করতে পারতো না। তব, পিতাকে 
মান্য করতে গিয়ে রাজনগীতিজ্ঞ হতে পারেন নি, অগ্নচ রাজনোতিক চিন্তাচেতনাকেও 
একদম উপেক্ষা করতে পারেন নি । 


৮ 
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গ্মরণে আছে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম জেমস লঙ ভাগ্যবাদী না পৃর্ষকারে 
[বশ্বাসস ছিলেন? জেমস লঙ-আদ খ:্রংটানদের 1বশ্বাস প্রত্যেক মান্ষ ঈশ্বরেনর 
আঁভনব সৃন্ট। আত্মা জর ও অমর । আত্মার জম আছে বস্তু মৃত্যু 
নেই । উৎপাঁন্ত আছে কিন্তু বনাশ নেই । আঁদ আছে বিস্তু অন্ত নেই। তাঁদের 
ধারণায় দণ্ডপ.রঞ্কারের সঙ্গে ঈশ্বরের ঘাঁনষ্ড সমবন্ধ। ঈশ্বর পাপ ওপাৃণ্যের বিচারক । 
[তান পাপ ও পূণকে তৌল করে সুথদুঃখের বিধান দেন ॥ পাপের ফল দৃঃখ, 
পৃণ্যের ফল সুখ । ইহলোকে যে অবাধ কাম বা লেভ প্রবাত্ত চারতাথ করে তার 
ফলে তাকে কামলোকে ব্যথতা ও বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় । গ্রশক পুরাণের 
[সাঁসফস ও টেন্টালাসের গঞ্পে এ শিক্ষা পাই। 'হন্দ্‌পুরাণের নরকফন্তরণা 
এবং রোমান ক্যাথালকদের 081789৫০7% একই কজ্পনা । খুধম্টানেরা বলেন, “43 
০৮. 90৮1, 90 90%। 1681), : মহাভারত বলেছেন-_-“না বীঁজাং জায়তে কি্িং" 
অর্থৎ কৃতির ফলে পারিপাশ্বক অবস্থা নিয়মিত হয় । "যৎ কর্ম কুরুতে, 
তদাঁভসংপদ্যতে”, কমেরি গাঁতি নিধরিণ আঁত দুর্হ । অনেক সময় স্বাধধন 
ইচ্ছা দ্বারা কর্মচক্রের মধ্যে নতুন শান্ত ও সম্ভাবনার সাল্নবেশ করা সম্ভব ॥ কমই 
বলবান--বাঁধও তার বফলতা করতে পারেন না। কমই যাঁদ জখবনের নিয়স্তা 


হয় তবে প্রযত্ব বা পুরুষকারের স্থান কোথায় £ মানুষ কি অদৃণ্টের দাস ? 
গাচখন গ্রথকদের 1তনজন ভাগাদেবশী 1ছলেন, এরা এট্রোপস, লাকৌসিস ও 


কথা । উরপাই1ডিস, সফো।ক্লিস গুভ:তি তাঁদের নাটকাদতে ভাগ্যের সঙ্গে 
গ্রামের কথা জানয়েছেন। মুসলমানদের কিসমৎ এবৎ ইহদণদের ফ্যারসি দেব 


নর্ভরতার চিন্তা । সেইণ্ট আগাঞ্টাইন 276-0696109690-এর আলোচনায় 
বলেছেন_ জীব ভাঁবতব্র দাস । গরবতা যুগে ক্যালভন ভাঁবতব্যবাদকে দূঢখকৃত 


করলেন। তাঁর মতে ভাগ্যই প্রধান, পৌরুষ নি্ষল। পুরুষকারে ধিশ্বাসীরা 
বললেন-_ভাগ্য বা অদ্‌্ট বলে ?কছ, নেই । পুযর্নের দ্বারা মানুষ যা কিছ, তা 


করতে পারে । মান্য অবস্থার বা অদণ্টের.দাস নয়, সে অবস্থার ঝা অদৃণ্টের প্রভূ । 

অন্াদকে ভাগ্যবাদশরা. বললেন- সমস্তুই দৈবাধগন। কোথাও মানুষের পৌরুষ 
গুকাশের অবকাশ নেই। যা ভাঁবতব্য, যা ?বধাতুবাহত পাপপণ্য, শুভাশৃভ 
গহতাহত, সুকৃত-দুস্কৃত সহ চেষ্টাতেও মানুষ তার অন্যথা করতে পারে 
না। বস্তু দৈববাদকে যাঁদ সত্য বলে মানা হয় তবে বিবেক বাণ হয়ে যায়। 
কারণ, গববেক উীচত-অনমচত বয়ে উপদেশ দেয়-_'এটা। কর্তব্য, এটা কর ; 
এটা অকর্তব্য, এটা কারও না ।? যখনই কেউ পাপ কর্মে গুবূত্ত হয় তখনই 
তার খিধেক হদয়কন্দর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে । একেই ক্যাট বলতেন 
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(78158911091 .117059580৩. .এই নিষেগজ্ঞা থেকে পাঁথবীর..ফ্াবতীয় ধর্মে 
লালা (বাধানযেধ 'ও উপদেশ এসে গেছে। মানুষের ক্রিয়মান. কর্মে স্বাধীনতা আছে 
মে আপন ররচপ্রবাত্তি অন্যায় পরথ বেছে নিতে পারে । পথ বেছে ?নতে 
য়ে ভুল না.করে সে জল্যই শাস্মকারের 'রাধানযেধ 'এবৎ বিবেকের বাণ” । বিবেক 
অনেককে অৰহ্টরাদী.করে | . কারণ, অদঞ্টাবাদে দৈব এবং পুরূষকারের সমন্বয় 
দেখতে পাই । অদৃষ্টবাদের মধ্যে যে দৈব ও পুরুষকারের সমন্বয় দোখ জেমস 
লড়ের মধ্যেও তার সন্ধান পাই । অদূন্টবাদী কম্মাতীরক্ত কোন দৈব মানেন না-- 
“কাল্পিতৎ ম্যোহতৈর্স ন্বৈদৈবৎ "কাঁচি বিদাতে” . বাস্তাবক দৈব বলে কিছু, নেই 
_এটা কল্পনা যা দৈব তা, পৌরুষেরই নামান্তর । কার্বাসাদ্ধির জন্য দৈব এবং 
পৃর্ষকারের. যোজনা আবশাক | মানুষ অদৃত্টের ক্রীড়াপৃতুল নয় সে ভাগ্যের 
নিরামক। এই বিচারে জেমস লঙ ভাগ্যবাদশ এবং অছৃম্ট্বাদণ দৃইই। ছাল ও বাল্য- 
জীবনে পেয়েছেন পিতামাতা ও শিক্ষকদের 'অগাধ স্নেহ । ছান্রজণীবন সমাপ্ত হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছেন চাকার । কর্মজীবনে মিলেছে দেশশ-ীবদেশশ সৃহদ ও 
বন্ধুদের সহদয় ভালবাসা । তব, এ কথা উল্লেখ না করে পাঁর না যে বিশ্বে এমন 
ললোক বোধহয় দেখা যায় না “যান সোনার চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
সেই চামচ মৃখে নিয়েই পুজ্পশব্যার় গত হন । প্রত্যেক ভাগ্যবান ব্যাক্তর সঙ্গেই 
ভাগ্য ও অভাগ্য হাত ধরাধার করে চলে । লঙ্ঙের জীবনেও তার ব্যাঁতক্রিম হয় ন । 

বপত্বীক অবস্থায় যখন লও কলকাতা 'ফিরলেন তখন থেকেই দেশীয় ভাষা 
সাহত্য ও দেশণয় জনগণের ব্যাপারে তাঁর নতুন উৎসাহের ব্যাপার দেখতে পাই । 
এটা একটা পাঁরবর্তন | এ পাঁরবর্তনের ব্যাপারে লপ্ডনেরও নির্দেশে থাকতে পারে 
অথবা কলফাতার চার্চ 'মশন সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে মতানৈকা জনিত মানসিক 
পশিড়ণও কারণ হতে পারে । 

১৮৬১ সনে পর জেমস লঙের জনীপ্রয়তা যেমন বাড়ে তেমন বাড়ে মানাঁসক 
চাঞ্চল্য ও আঁগ্ঘরতা | নানামহল থেকে বিরৃপ মন্তব্য ও নিন্দা শুনতে-শৃনতে তিন্ত- 
বিরন্ত হয়ে পড়েন । আদালতের সম্মুখে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন নিজের কাজের 
সমর্থনে । মনে রাখতে হবে এ 'বিবাতাঁট 'আদালতের সম্মুখে 'দিলেও যাঁদের 
উদ্দেশ্যে এ বিবঁত দেওয়া হয় তাঁরা ছিলেন চার্চামশন ও অন্যান্য মিশনের 
পাদরণী এবং কিছ, স্বদেশী আত্মসর্বস্ব বাঁণক। এই বিবৃতিতে 'তাঁন বললেন-- 
4০289 10106 825 1] 116, 19255 2 01810 €০ (01010 2200 2 10611 00 116, 
£০ ৪৫৬০০৪৮০ 075 900121 616%58001), ০1 005 1)99569 99 11101001681 
₹70 0৩ 01051535 0? 1100081 2100. 10181 11800, টো 22 
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৫0115176600 90050160055 800 ০0020900020. 006 ০0101006৫ 
99700980199 01 20219 [15005 ৮০0) 80700108 035 150100680 2100 
[80৬6 00017701711, 8100 01911 1) 20019. 2100 81680 73110910500 
069116 (0 566 [71019 0095611)6৫ 0 [0061615 101 00৩ 2৫%2901286 ০0৫ 
105 200090106 00109126100, 08৫ 001 005 ৮59 97 2100 %100 ০0- 
510619015 165910 101, 006 [5511055 2100. 17661556 01 0৩ 180,000,000 
8055 0561 ০] 50660179915 89813 06 08৩ 0960 
8710 1১811121061, ] 1000৬ ] 50911 199৬৩ 0১6 55111102800 01 &%০০৫1061, 
(1৩ 0161705 ০01 501%95, 10 11018 2100. 11) [71619102110 01 91] 00036 
00100810006 06 ৬০110 00 06115%9 11 1100155010016 ০0111190010) 
০? 005 501116091 2100 01165116062] 11010106190. স্যত দৃঢ় ভাঙ্গতে 
[তান এসব কথা বলেছেন নানাধরণের চাপের কাছে নত হয়ে তত দৃঢ়তার সঙ্গে 
তান স্বাধীন মতামতকে 'নয়ে এগোতে পারেন ?ন । তাই তাঁকে এখানে ওখানে 
সেখানে দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছাট করতে হয়েছে শাঁনর কোপ থেকে উদ্ধার পাবার 
জন্য। শাঁনদেবতা তাঁকে দিয়েছেন অনেক, কেড়েও নিয়েছেন অনেক । 

জেমস লঙের কার্ষধারা বুঝতে হলে এক 'নামষে তাঁর পময়ের বাঙলার 
সামাঁজক, সাংস্কৃতিক, এীতহাসক এবং শিক্ষা ও সাহত্য বিষয়ক অবস্থা 
[ক ছল তাও মাথায় রাখতে হবে । 

পরিবেশ পরিচয় ৪ আমরা জানি জেমস লঙ্ের কর্মজধবন তাঁর জ্ঞানচ্চার 
পক্ষে সহায়ক হয়ৌোছল । তান যাজকের কাজে আত্মীনয়োগ করেছিলেন। এই 
কাজে সার্থকতালাভের আশায় নিজস্ব জ্ঞানভাশ্ডারকে সমূদ্ধ করে তুলোছলেন 
এব জীবনের ব্রত সাধকের ন্যায় উদযাপন করেছিলেন । তখন এ দেশের অবস্থা' 
ও পাঁরবেশ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । নানাঁদকে চলছে ভাঙ্গা-গড়া। সমাজ, 
রাজনোতক, অর্থনৌতিক, ধায় জীবন ও শিক্ষা জগতে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে 
একের.পর এক পাঁরবর্তন ৷ 

লঙ এদেশে আসার আগেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ পুরাতন জামদারণ 
খণ্ডাছন্ন । নতুন জমদার হতে থাকেন শহরের বাঁণকশ্রেণী । তাঁরা জামদারগর 
উন্নাতিকঞ্পে 'চীন্তত নন। চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমাঁত 'দিয়ে 
[নজেদের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবার 'দকে তাঁদের ঝোঁক । অবস্থা দেখে 
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রেভারেপ্ড ডাফ ও অন্যান্য পাদরীরা বলতে থাকেন “জামদ্বারেরা চাষীদের সঙ্ষে, 
ব্যবহার করেন অনেকটা ভ্রীতদাসের মত, ঠিক প্রজাদের মত নয় ।” ১» তাঁরা 
[নজেদের রাজামহারাজাদের ন্যায় মনে করতে থাকেন । প্রজাদের গনকট থেকে, 
প্রাপ্য খাজনার চেয়েও বেশী টাকা কৌশল করে আদায় করেন এবং 'বিনা 
পাঁরগ্রামকে প্রজাদের নিজেদের কাজে খাটিয়ে নেন। অত্যাচার যে কত প্রকার 
করতে থাকেন তা বলে শেষ করা যায় না। ফলে চাষীর সর্বনাশ হয়েছে । 
গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ ধ্বংসের পথে এাঁগয়ে গেছে । 

 ঈচরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ষে মধ্যস্বত্তবভোগীরা ছিলেন তাঁরা এত ভয়ানক 
নিষ্ঠুর ছিলেন না॥। ইতিমধ্যে বিচার বিভাগের উন্নতি হয় । আদালত ও নতুন 
গিচার বিভাগের প্রবর্তনে গ্রাম্য সমাজে তথাকাঁথত মামলাবিশারদ শ্রেণীর উৎপাত্ত 
হয়। এ সম্পকে" তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশ- “পূর্বে লোকের বিবাদ-বিসম্বাদ 
ঘাটলে দেশের দশজনকে ডাকিয়া মীমাৎসা কাঁরয়া লইত। এক্ষণে অদন্ধহস্ত 
ভঁমর জন্য লোকে চতুদ্দশবার আদালতে ছন্টাট আরম্ভ কারয়াছে । এই 
ছুটাছুটি বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একশ্রেণীর নতুন লোক দেখা 
ধদয়াছে। লোকেদের বিবাদে সাহায্য করা ইহাদের কাজ । এ সকল অলস 
প্রন্মীকাতর লোকের হয়ত অন্নের সংস্থান আছে পরের কাজ পাইলে ইহাদের 
সময়টা একটু সৃখে যায় । ইহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে যাতায়াত 
কাঁরয়া কার্ষপ্রণালী সম্বন্ধে কা9ৎ আভজ্ঞতা লাভ কাঁরয়াছে । ইহারা তীর্থের 
কাকের ন্যায় আদালতের পাশে ঘহারয়া বেড়ায় এবং িবোঁধ লোক দৌখলেই 
কাঁং লাভ কারবার চেণ্টা করিয়া থাকে । মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, জাল মোকদ্দমা 
প্রস্তুত কাঁরতে, ডাকল সাক্ষী ইত্যাদর ব্যবস্থা করিতে: ইহারা বড়ই পটু । ইহারা 
একজনের পক্ষ হইয়া .অপরের সর্বনাশ করে । আবার সুযোগ পাইলে প্রথম 
বান্তর সবনাশের চেষ্টা পায় 1” এই হচ্ছে একাঁদকের চিন্র। অন্যকে, 
ধুবনয় ঘোষ জানিয়েছেন--“পত্তানদার, দর-পত্তানিদার, ছে-পত্তানদার, ইজারাদার, 
গাঁতদার, তালুকদার, জোতদার প্রভাত 'বাভন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব, 
গোমস্তা, দেওয়ান, ম্যানেজার, তহশনীলদার থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ, 
এমন গক জাঁমদারের বাজারসরকার পর্যস্ত আমলাবর্গ নতুন প্াঁলশের দারোগা, 


এ সপস্প্পস 
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-কনম্টেবল, মহাজন এবং আইন আদালতের সঙ্গে সখাঁলম্ট দালাল থেকে 
উকিল পর্যন্ত নানারকমের লোক নিয়ে বাংলার গ্রাম্য সমাজে যে পুল কলেবর 
এক মধ্যাবস্তশ্রেণীর 'বিকাশ হল, অর্থনীত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের 
(0:০90০(102 ) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রইল না ।” ১ গোদের ওপর 
শবষফোঁড়ের মত এর ওপর আরম্ত হয়ে গেল নীলকরদের অত্যাচার । 

সারা বাঙুলায় নীলকরেরা ছাঁড়য়ে পড়ে । তাদের বির্দ্ধে কোন আঁভযোগ 
বা মামলা মোকদ্দমা রজ্জ, করা যায় না । তারা জোর করে চাষীদের 'দিয়ে নীল 
চাষ করায় । চাষীদের পারশ্রীমক দেয় না। সর্বত্রই ক্ষমতাবানদের চরম 
স্বেচ্ছাচারিতা ৷ নদীয়া ও যশোর জেলায় উৎকন্ট নীল হোত । নদায়া জেলায় 
. জেমস হলের এগারটি নঈল ফ্যাক্টর ছিল । সবচেয়ে বড় নীল ব্যবসায় 'ছিল 
বেল ইপ্ডিগো কোম্পানী ॥ এই কোম্পানীর নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বারাসতে 
ফ্যাক্টরী ছিল । জে. প. ওয়াইজ ঢাকা, ফরিদপুর, বারশাল প্রভাতি জেলার 
নীলের রাজা । নীলের অন্যতম রাজা ছিল রবাট ওয়াটসন আ্যান্ড কোম্পানী । 
এই কোম্পানীর নদীয়ার উত্তরাংশ, মীর্শদাবাদ, রাজসাহশী, পাবনা 
প্রভূতি স্থানে ফ্যাক্টরী ছিল । একেকটা কোম্পানীর পাঁচটা থেকে দশটা ফ্যাক্টরী 
[ছিল । ফ্যাক্টরীর অধীনে ছিল আরও অনেক দাদনী সহগঠন | প্রত্যেক 
 ফরযাক্টরীর ম্যানেজার ছিলেন সব'শীক্তমান । তান মাঁলকদের পারাস্থাত জানাতেন, 
উৎপাদনের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, নিতেন । গ্রামকে গ্রাম লীঁজ 
[নতেন। গ্রাম থেকে খাজনা ইত্যাঁদ আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের সাহায্য 
করত ইউরোপনয় সহযোগীরা । ম্যানেজারদের মাঁসক মাহনা চারশ টাকা ও লাভের 
পাঁচ শতাংশ । সহকারীরা পেত পণ্টাশ টাকা থেকে দশ পণ্চাশ টাকা বেতন । 
সকলকেই থাকার জায়গা এবৎ ঘোড়ার জন্য টাকা দেওয়া হত । ভারতীয় 
কর্মচারীদের 'তিনাঁট গবভাগে শবভক্ত করা হত--শাসন, উৎপাদন এবং পাীলশ ॥। 
শাসন চালাতেন দেওয়ান, মাঁহনা পশচশ থেকে ত্রিশ টাকা, ও টাকায় দৃ"পয়সা 
থেকে এক আনা কাঁমশন ছল যত টাকা দাদনে খাটাতে পারবে তার ওপর । তাকে 
সাহায্য করত কেরাণণী প্রভীত যাদের মাহিনা ছিল মাঁসক পাঁচ টাকা থেকে নয় 
টাকা । উৎপাদনের জন্য প্রধান ভারতায় কর্মচারণর নাম ছিল গোমস্তা । গোমস্তার 
মাঁসক মাঁহনা বার টাকা থেকে কুঁড় টাকা । তাকে সাহায্য করত ওভারাসয়ার, 
তার মাঁসক মাহনা 'িন থেকে চার টাকা । একাদকে স্বল্প মাঁহনা কিন্তু প্রচুর 
দায়িত্ব, অন্যাদকে ওপরওয়ালার কাঁমশনের লোভ নীচের কর্মচারশদের প্রলু 


৯। স্যামীয়ক পরে বাংলার সমাজ চল, প্রাগনক্ত | 


৮৬ ' " - 'পাদরণ লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালী জাঁবন 


করত নানাভাবে ক.ষজাবাদের উৎপ+ড়ন করতে। বেশশ টাকা আয় করতে। প্রত্যেক 
ফযইরখতে ছিল লাঠিয়াল, এদের কাঞ্জ ছিল পুলিশের বা মাঁলটারীর । শন্ত 
সমর্থ যোদ্ধাদের একাজে নিষুন্ত করা হত। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর ও পাবনা 
থেকেই আধক লাঠিয়াল পাওয়া যেত । আরও অনেক লোকের দরকার হত । 
মজর হিসাবে কণ্ট্রান্রদের মারফৎ আদিবাসীদের ানয়ে আসা হত মানভূম, 
[সৎভূম, মোদনীপুর প্রভাত স্থান থেকে | স্থানগয় শ্রমজখবইঈদের পাম্প, বয়লার, 
কাঁটৎ মোশন প্রভৃতির জন্য দরকার হত । তাছাড়া গাড়োয়ান, নৌকা-মাঁঝ 
প্রভাাীঁতও নানা ধরণের কাজে লাগত । এদের অনেককেই কাজ কাঁরয়ে নিয়ে 
টাকা দেওয়া হত না । টাকা চাইলে প্রহার করা হত । লাঠিয়ালদের ভয়ে জ,-জ, 
হয়ে থাকত সব। অনেকেই চেষ্টা করত নীল ফ্যাক্টরণ এঁড়য়ে চলতে । কিন্তু গোমস্তা 
দেওয়ানাঁদ নানা কলাকৌশল করে তাদের ধরে আনত । কাজ করতে না চাইলে 
অত্যাচার, উৎপণড়নে তাদের জাবনান্ত করত । চাষীরা তাদের জামতে ধান 
উৎপাদনে উৎসাহী । কারণ, তাতে আঁধক লাভ। কিন্তু নীলকরেরা--“০০1 00105 
10 81105105001 006 1096801091. 0£ 01005, 81050091106 1001009 ৮৮10) 


[1০5১ (90৪০০০ 210 ০9661 0910915,. 00০96 ৪ 199258106 190 81০৬1 
7106 010 1015 70106 1)5 985 16101012116 (০ 12011 005 1904 60 110160. 


1015 058081198৮০ 1758 6০9 & ০0006099155 ০0৬০1 %/11611)01 2. 51501 
0109 ৮125 “10010 191007” 01 ০1105 120. ১ তাছাড়া, নল তৈরশর ষে 
পদ্ধাতি তাতে আতীরম্ত পাঁরশ্রমের দরকার হত । পাঁরশ্রমের তুলনায় পারিশ্রামক 
মিলত না। মজুরেরাও তাই নীলের কাজে উৎসাহ পেত না। সকলকে 
উৎসাঁহত করার জন্য চরম অত্যাচার, অনাচার, আবচার, পঁড়ণ অব্যাহত গাঁতিতে 
এঁগয়ে চলল । স্বেচ্ছাঢারীর দল গ্রাম্য-লমাজের শা্তিশৃঙ্খলা ধবংস করল। 
কাঁরগরদের পথে বসাল | গ্রাম ধ্বৎস হল । ফলে গ্রামের বাঙালী শহরমখখ 
হয়ে পড়ল। বিনিময় অর্থনীতর অবসান হলে অর্থাৎ টাকার অর্থনীতির ফলে 
নতুন শহর ও নগরের বিকাশ ঘটে ॥ মধা, বিদ্যা, বাঁণজ্য সামাঁজক ক্ষমতা 
এবং প্রাতপাত্ত সব কিছ, টাকা দিয়ে নিার্দ্ট হতে থাকে । প্রশাসানক- 
ও বাঁণাজ্যক কাজকমে'র সঙ্গে যুক্ত হবার প্রলোভনে গ্রামের জনগণ 
কলকাতামুখশ হয় । কলকাতারও তখন বিস্তুতি দরকার হয়ে পড়ে । আর সে 
বিষ্টরতকে নিয়জ্ণে রাখার জন্য নানাধরনের উদ্যোগও নেওয়া হয় । ১৮৪০ 
সনে, যে বংসর জেমস লঙ কলকাতায় এলেন সে বছর, কলকাতাকে চারাটি অংশে 


কট |] 21108 ৪, 83, 0, ৩, 


জীবধন-যুদ্ধে কর্মবাঁর ৮৭ 


'বভন্ত করা হয় এবং “9৩ 09551210600 25 61090516160 ০0 009 


20011590100) 01 005 ড০৮৫01108 01 0105 1805 08৩15 1 210 01৬151011, 
6০ 51162056 (০0 05618 0105 29559910906 ০9115901010) 8100. .1097)98961)011 
০1 006 18098 01 ৪, 501)6206 €০ ০০ 8019৬৩৫ 0 0116 06110170110, 
1300 5616 011006 35566] 105551 015, 001 00 4 510816 
81001102010 5/85 178806 (০ 005 00৬51101061 11061. 4০6, ৯ 


কলকাতার নাগাঁরক বাঁহরাঙ্গক বিন্যাস আরম্ত হয়ে যায় । তার আগে লর্ড 
অবল্যাপ্ড ফেবার হসাঁপটাল কমিটির 'রিপোর্ট অনংযায়শী পৌর স্বায়ত্বশাসন 
কায়েম করেন । এই ব্যবস্থার আগে রাজকীয় চাট্ারের দ্বারা একজন মেয়র, 
ও নয়জন অল্ডারম্যান কলকাতার রাস্তাঘাট পাঁরস্কার, কর আদায় ও শাসন 
চালাতেন। তাদের সাহায্য করত ওয়েলেসাল প্রাতচ্ঠিত টাউন ইম্প্রভমেস্ট 
কাঁমাঁট ও লটারী কাঁমাট । এই লটারণী কাঁমটির নিকট থেকে জাম 'ফিনেই চার্চ 
মিশন অব ইংলপ্ড-এর প্রাতিা সে কথা মনে আছে। হাতিমধ্যে বাঙলা মানে 
কলকাতা বলে গৃহীত হয় এবৎ কলকাতার উন্নয়নে সমগ্র শান্ত ব্যায়ত হতে থাকে। 
কলকাতার সমৃল্নাতির সঙ্গে-সঙ্গে সাদা-কালো, ইউরোপণয়-নোটভ প্রভ্‌তি 
জাতি-বৈষম্যবোধ জাগ্রত হয় । শাসক-শাঁসতদের মধ্যে এই যে বণবৈষম/বোধ তা 
থেকে শহরে বুযাক বা নেটিভ টাউন এবং হোয়াইট বা ইঘাঁলশ টাউন গড়ে ওঠে। 
পরে 'হিন্দপ্রধান অণুল, মুসলমানপ্রধান অণ্চল ও আরও নানা শ্রেণগত 'বিভেদ 
ও বাত্তকেন্দ্রীক অণুল গড়ে ওঠে । “ওপাঁনবোৌশক শহরের সামাঁজক গাঁতর 
বিশেষত্ব কলকাতার নাগাঁরক ব্রমাবকাশের এই ধারার মধ্যে অনেকটা স্পন্ট হয়ে 
ওঠে ।” ২ ' কলকাতার বাসিন্দা হসাবে লঙ এ সব লক্ষ্য করতে থাকেন, এবং 
সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে প্রত্যেকটা ব্যাপার তাঁলয়ে দেখার চেষ্টা করেন। 

সরকার ও প্রশাসনকে শক্ত করার ব্যাপারে সরকারী নীতির প্লাস-মাইনাসের 
জালোচনায় তৎকালগন সবাদপন্ত্রসমূহ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। 
তারা নানাভাবে জনগণের অভাব আভযোগ দাবী দাওয়ার কথাও সরকারের সমপে 
উপাঁচ্ছত করতে থাকে | পাদরণ সাহেবেরা নিজেদের আহত সংবাদ ও 1ববেচনা 
অন_সারে নানা ধরণের সংস্কার সাধনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাতে 
থাকেন। িঠিপন্ন লেখেন। সভা সাঁমাঁত ও সম্মেলন থেকে প্রস্তাব নিতে থাকেন। 
এ সব কাজে জেমস লঙ নিজেকে জাঁড়য়ে ফেলেন । লঙের আসার আগেই এদেশে 


৬৮ পা্ধরণী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জীবন 


সরকারণ কাজে ইংরেজী চললেও আইন-আঘালতে তখনও চলছে ফারদা। 
ফারসী জনসাধারণের কথ্য বা ব্যবহৃত ভাষা ছিল না। শাক্ষতদের এ ভাষা 
যেমন শিখতে হত, তেমন শিখতে হত ইংরেজী | 'শাক্ষিত দেশীয় প্রধানেরা 
১৮৩৫ সনেই সরকারের কাছে আবেদনে বলোছলেন আদালতের কাজে ইংরেজী 
ব্যবহারের জন্য । কারণ, বিদেশ ভাষা যাঁদ শিখতেই হয় তবে আঁধক উন্নত 
ইৎরেজার প্রাতিই তাঁদের টান ॥ এই সময় অবাধ মুসলমান সমাজ ইংরেজী 
শিখতে উৎসাহ দেখান না। তাঁদের মধো "শিক্ষা বিস্তারকন্গে হুগলীর ধন 
বাবসায়ী হাঞ্জী মোহাম্মদ মোহাসীঈন তাঁর সব সমপান্ত দান করেন। প্রীতান্ঠিত 
হয় হ্‌গলণ কলেজ । ১৮৩৭ সনের মুধ্যে সেখানে ১১১৪ জন ছাত্র ইংরেজী বিভাগে 
ও মার ২০১ জন ছা আরবী বিভাগে । ১৮৩৯ সনে খোলা হয় প্রাইমারা 
স্কুল । এ স্কুলের ইংরেজশ বিভাগে ছান্ন ২৯৯ জন এবং অন্য বিভাগে 
৩৫ জন ।২ দেশশয় জনগণের মধ ইংরেজশ শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে গেলে দেশীয় 
ভাষায় শিক্ষার আগ্রহ কমতে থাকে । 

দেশশয় ভাষা শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার ১$৪৪ সনে যে একশ একাট 
ভাষাপ্কুল খোলার 1সদ্ধান্ত নেন তাতে ঠিক হয় পাটনা বিভাগে ১৭, ভাগলপ*র 
[বভাগে ১৭, মুর্শিদাবাদে ১৭, ঢাকায় ১৫, যশোহরে ১৯, কটকে ১৯, এব 
চট্রগ্রামে ৮টি বিদ্যালয় খোলা হবে । পরণক্ষামূলকভাবে এ সদ্ধান্ত নেয়া হয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের এক বৎসরের চেষ্টায় ১৮৪৫ পর্যন্ত পাটনা, 
ভাগলপুর ও কক বিভাগে কিছ, বিদ্যালয় খোলা গেলেও নিদ্নবঙ্গে 1শক্ষকের 
অভাবে কোন স্কুলই খোলা যায় না। সরকারী ভাষা স্কুলের চেয়ে গমশনারাী 
স্কুলের প্রতি জনসাধারণের আধক টান লক্ষ্য করা যায়। বহ, চেষ্টা করেও 
ঢাকা বিভাগে 8ট, মবার্শদাবাদে ২টি এবং ভাগলপুরে &৫টর বেশপ স্কুল প্রাতত্তা 
করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ ঘুবছরের চেষ্টায় ১০১ স্কুলের বদলে মাত ৩9টি 
বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়। এই ৩৪টি বিদ্যালয়ের মোট ছান্ল সৎব্যা 
১৯৯ জন । ১৮3৮ আরও কয়েকাট স্কুল বাড়ে, সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩, 'কিন্ু 
ইতিমধ্যেই ২২াঁটকে বন্ধ করে দিতে হয় ছারাভাবে ৷ ১ 

জেমস লগ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কোলাহলপূর্ণ মীরজাপর অঞ্চলের বাসিন্দা 
হিসাবে, মিশনারণ শিক্ষাণ্রীতচ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত থাকার জনা, এ সব লক্ষ 
করতে থাকেন । নজেকে তৈরী করার জন্য 'শখতে থাকেন ছন্দ, উদ বাঙলা 


১1 79. 7, 91009 90. 06, ই প্রাগদকি। 


জীবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ৮৯ 


“প্রভাত । এ সব শেখেন শ্যামাচরণ শর্ম সরকার'ও অন্যান্যদের কাছে । শ্যামাচরণ 
চার্চ মিশনের প্রুফও সংশোধন করতেন। ১ লঙ এদেশে আসার সময় থেকেই 
খ্যামাচরণের সঙ্গে লঙের পাঁরচয়। কাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁশ্ডিত নবীনচন্দ্ 
'বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূতিও লঙকে বাঙলা ও সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করেছিলেন । 
অশ্পাঁদনের মধোই লঙ এ দেশণয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন । ১৮৪৮ 
সনের মধ্যে উচ্চশ্রেণীতে বাঙলা ও সংস্কৃত পড়াবার মত যোগ্যতা অর্জন করেন 
এবং ১৮৪৯ সনে বাঙলা মাসিক পন্ন প্রকাশের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হন। 
১৮৩০ সন থেকে মহা হুল্‌হ্ছুল, বাধিয়ে ১৮৩৪ সনে আর এদেশে আর ফিরবেন 
না মনস্ছ করে আলেকজাণ্ডার ডাফ হোম" গিয়োছিলেন । কিন্তু তাঁকে আবার ফিরে 
আসতে হয় ১৮৪০ সনে । ফিরেই প্রচার করলেন-_-“[7018 ৪70 17019 
11155101)* এই গ্রন্ছে হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত বিষয়ে নিন্দাবাদ থাকায় দেবেন্দ্রনাথ আদ 
দেশীয় প্রধানেরা পাদরশ সাহেবদের 'বরৃদ্ধে বাপক আঁভযান চালাতে থাকেন । 
পাদরীরাও ডাফকে মধ্যমাঁণ করে দেশীয় প্রধানদের মোকাবলা করতে থাকেন । 
পাদ্রীদের সঙ্গে আদর্শ নিয়ে সংঘাত এবং সরকার সিদ্ধান্ত ধর্মহখন শিক্ষার 
ফলাফল "নয়ে দেবেন্দ্রনাথ-আঁদ চিন্তিত হয়ে পড়লেন । নশীতাঁশক্ষার আদর্শে 
অন:প্রাণত হয়ে স্থাপন করলেন তত্তবোধিনগ পাঠশালা । নশীতাশক্ষার ব্যাপারে 
পাদরীরাও উৎসাহ ছিলেন তবে উভয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল না । “অবশ্য কমনকজে” 
অনেক সময় উভয়ের স্বার্থ একসঙ্গে কাজ করেছে । সারা উনিশ শতক ধরে বাভন্ন 
বিষয় নিয়ে এ জিনিষটা চলেছে । একই সঙ্গে মন কযাকাঁধএবং ভালবাসাবাঁসর আি- 
ঙ্গন চলেছে দেশীয়দের সঙ্গে দেশীয়দের, এবং দেশখয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের । 
জেমস লঙ শিক্ষক, প্রধানত শিক্ষকের কাজেই তাঁর এদেশে আসা । তব, 
' শধ, ছাত্র পাঁড়য়ে, ভাষা 'শখে বা খ্রীঘ্টধর্ম প্রচার করার মধোই নিজেকে আবদ্ধ 
রাখলেন না । নানাঁদকে নিজেকে বিস্তারত করোছলেন । যোগাযোগ, গবেষণা, গ্রন্থ 
ও 'িবন্ধাঁদ রচনা, সমীক্ষা, সম্পাদনা প্রভূত নানাজাতণয় কর্মযজ্ঞে নিজেকে 
আহি দিলেন। এই সময় দেশধয় প্রধানদের সঙ্গে পাদরধী সাহেবদের যে ধর্মীয় 
তর্কযুদ্ধ আরম্ত হয়ে যায় সেখানেও জেমস লঙ নিজেকে মায়ে দিলেন। 
পাদরণরা দেশীয়দের বাযাদ্ধদ্বশীপ্ততে বিচাঁলত হলেন । পাদরী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 
হন্দ, 1হত্যর্থা বিদ্যালয় শ্যাঁপত হয় । 'বন্তু এ সংস্থা ধমস্তির আঁভযানকে মন্দীভূত 
করতে পারে না।২ 


৯০ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালশ জণবন 


ধর্মদপক্ষা 'নয়ে দেশশয়দের মধ্যে যে আলোড়ন চলছে তারই মধ্যে স্বধর্মত্যাগণ 
খীম্টানদের পৈতৃক সম্পা্ততে আঁধকার আইন 7.৩ [০০1 পাশ হয়। এই. 
আইনের বলে ধমান্তরিত খরীম্টানেরা পৈতৃক সম্পাত্তর আঁধকার পেতে আরম্ত. 
করলে তা নিয়েও হৈ-চৈ শুর, হয়ে যায়। দেশীয় সংবাদপন্রসমূহ এই 
আইনের বিরুদ্ধে জনমত গণ্ঠন করতে থাকেন । পাদরণ সাহেবেরাও বসে থাকেন 
না। জেমস লঙ সত্যার্ণবে এই আইনের সমর্থনে লিখলেন'__“কাতিপয় হিন্দ, 
মহাশয়েরা উত্ত নিয়ম স্থাপনে আঁতশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । তাঁহারা কছেন যে, 
তাহাদের প্রাত অন্যায় অত্যাচার হইল এবং হিন্দুধর্ম বিনাশ হইবার উপক্রম 
হইল। কি আশ্চর্য পর পণড়ণ দ্বারাই কি তাঁহারদের ধর্ম রক্ষা হয় ?... 

একজন রাক্ষস একদা রামচন্দ্রকে কাহয়াছিল,_-হে রঘহনন্দন তুমি আমাদের' 
প্রীত অত্যাচার কর কেন? র্রাহ্মণাঁদগকে ভক্ষণ করা এবং মনৃষ্যলোককে নষ্ট 
করা আমাদের ধর্ম । রামচন্দ্র তাহাকে উত্তর করেন-_-“হে রাক্ষস ব্রাহ্মণ ভক্ষণ, 
করা তোমার ধর্ম বটে, আঁমও রাঞ্জা, আমারও ধর্ম যে র্াহ্মণ হিৎসক সকলকে 
বধ কার ।” অতএব গভর্ণর জেনারেল সাহেব পাষণ্ড পড়নে উদ্যত হিন্দ, 
মহাশয়দিগকে কাঁহতে পারেন, হে মহাশয়েরা ধমন্রম্ট হন্দুগণকে পৈতৃক 
বিষয়াধকারে বাণ্ঠত করা তোমাদগের ধর্ম বটে, বস্তু আমারও ধর্ম এই যে 
পক্ষপাত বহন হইয়া সকল জাতীয় লোককে রক্ষা করি। কি বেদ পরায়ণ, 
ক বেদ. নিন্দক সকল লোকই আমার প্রাতপাল্য। সকলোর বিষয় রক্ষা করা 
আমার উঁচত ।%৯ এইভাবে খঘ্টধম প্রসারের জন্য ওকালাতি করার ব্যাপারে 
জেমস লঙ হন্দ, ও ব্রাহ্ম সাধারণ ও প্রধানদের কাছে 'বিধমরপাদরী যাজক "হসাবেই 
গৃহীত হবেন, দুর থেকে তাঁরা তাঁকে নমস্কার করবেন এটাই আশা করা যায়। 
অথচ কোন যাদুর স্পর্শে তিনি মহাত্মা, ভারতবন্ধ, প্রভণত ভীক্তপুণ“ সম্বোধনের 
দ্বারা ভুঁষত হয়েছেন ? 

প্রসঙ্গত বেথুন সাহেবের স্ত্রী-শক্ষা বিষয়ক চেষ্টা সার্থক হবার পর শ্ত্ীশিক্ষার 
পক্ষে ও বিপক্ষে রীতিমত বিতর্ক ও আলোচনা আরম্ত হয়ে যায়। শ্রীশক্ষা 
আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ত হয় 'বিধবা-ববাহ প্রচলন এব বহু- বিবাহ ও. 
কৌলীন্যাঁদর বিরুদ্ধে আন্দোলন । এই সময় আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয় 
ইউরোপীয় পারস্পাঁরক বৈষম্য অবসানকজ্পে আইন সচিব হিসাবে বেধুন সাহেব- 
যে আইনের খসড়া রচনা করোছিলেন তাতে ইংরেজরা রশীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন । 
তা নিয়ে ভারতীয় ইউরোপণয়দের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জাত্যাঁভমানের সংঘাত, 


জপবন-যূদ্ধে কর্মবীর ৯৯ 


আর্ত হয়ে যায় । এ দেশণয়দের তরফে রামগোপাল ঘোষ জানতে চান এদেশে 
শাসক-শাঁসিতের শ্রেণীগত দূরত্ব বঞ্জায় রাখার জন্য ইংরেজরা যেভাবে বদ্ধপীরকর 
হয়েছেন তাতে কি তাঁদের স্বদেশবাসীরা গৌরববোধ বরেন 2 ৯ কালো আইনের 
পাঁরপ্রেক্ষিতে ১৮৫১ সনে গাঠত হয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন । এই সংচ্থায় 
খ্বেতাঙ্গদের স্থান হয় না । দেশশয়দের আহবান জানানো হয় দলমত নিধিশেষে 
এক্যবদ্ধ হতে। গঠিত হয় ভারতবষাঁয় সভা । ধাঁনকশ্রেণী ভারতবষাঁয় সভার 
ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান না। আমরা জান [সপাহশ বা প্রথম জাতীয় 
বিদ্রোহের সময় জেমস লঙ এদেশে ॥ এই বিদ্রোহের প্রাতীব্রিয়ায় সরকার ভাত ও 
সন্তস্ত হয়ে পড়েন । আতগ্কিত হয়ে পড়েন তাদের সম্ট জীমদারশ্রেণী । নতুন 
জাঁমদারদের স্বার্থ আর নতুন মধ্যাবিত্তদের স্বার্থ একছিল না। তব, উভয়ে [সিপাহী 
[বদ্লোহের বিরোধিতা করতে থাকে । 

যেবৎসর এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়, সে বংসর জেমস ল্ঙও উত্তর ভারতের 
আগ্মায় । তখন কেশবের বয়স উীনশ। উীনশ বংসর বয়সেই কেশব ব্রাহ্মসমাজে 
যোগদান করেন । তাঁকে আবেষ্টন করে “রান্মসমাজ সূর্যমণ্ডলের ন্যায় মানবচক্ষুর 
গোচর হলো ১ 1” তান ১৮৭২ পর্যন্ত নবজাগরণের নায়ক । 

১৮৬৪-৬৫ সনে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণ ব্রা্মদের বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটে। 
কেশব ১৮৬৫ সনে “50888191091 29118109015 110097991)051)06 ৪100 ১1০- 
81595 11) 13791000 59108.” ৃবষয়ে যে বন্তুতা দেন তা বোমার মত বিস্ফোরিত 
হয়। গঠিত হয় ভারতধণঁয় ব্রাহ্ম সমাজ ও আদ ব্রাহ্ম সমাজ । পর বৎসর, ১৮৬৬ 
সনে, রাজনারায়ণ বস, মোদনীপ:রে প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় গৌরব সম্পাদন 
সভা। ব্রাহ্ম সমাজের বভেদকালে গ্রাতান্ঠত হয় হিন্দ,মেলা। এই সভা থেকে 
যে স্বাদৌশকতা বোধ জাগ্রত হয় তার পশ্চাতে জাতশয় বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের 
দান অস্বঈকার করা যায় না। 

নীলকরদের অত্যাচার মিশনারী পাদরীরাও সহ্য করেন না ॥ তাঁরা নীলকরদের 
নিন্দা করতে থাকেন। নীলকরদের বিরদ্ধে মিশনারীদের আঁভষানের কারণ-_-এক, 
নীলকরদের অমানাবক আচরণের জন্য দেশশয়সাধারণের মধ্যে খটীষ্টধমবিলম্বী- 
দের অসৃবিধা। এবং দুই, যে লোভ নীলকরদের অন্যায় উৎপাঁড়নে উৎসাহিত 
করছে সেই লোভকে আবলম্বে দমন করা না গেলে তা ব্রাটশ সামাজ্য বনন্ট করে 
ফেলবে । স্মরণীয়, নীল্করদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পাদ্রীরা দেশীয় কৃষক ও. 
জনগণের সঙ্গে থাকলেও ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে ভাঁরা' নীরবতা অবলম্বন; 
৯) যোগেশচল্র বাগল : উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা”, রঞ্জন পাবালাশং হাউস, কাঁলিকাতা । 


৯৯২ পাদরধ লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালশ জপবন 


করেন। পাদরীদের এই নীরবতা লক্ষ্য করে “সোমপ্রকাশ” (১১ই বৈশাখ ১২৯০১ 
[িখলেন--“সং ও মহৎ আিপ্রায় ব্যস্ত করেন ইৎল্ডে এর্‌প অনেক মহাত্মা 
আছেন। কথা অধথাথ নয় । কিন্তু কথায় বলে ঢাকের কাছে 'টমাঁটমা ইহাদের 
বাক্য ইংলশ্ডেও সেইরুপ...ত্রীলোকেরা অবাঁধ ইলর্বাট সাহেবের বিরোধী হইয়া 
প্রাতবাদ কারতেছেন ..ইতরাজ জাতির নিকট ন্যায়ের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মান 
আঁধক, অতএব ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহাদগের বাক্য যে উপেক্ষিত হইবে তাহা 
হদয়াম হইতেছে না । তৃতীয়, খিম্টপয় িশনারীরা যথার্থ ধার্মিক লোক । 
অন্যায়ের একান্ত বিরোধগ । তাঁহাঁদগের যে নীলকরদের . অত্যাচার নিবারিত 
হইয়াছল । লং সাহেব কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু ইলবার্ট 
সাহেবের প্রস্তাব হইতে যে অন্যায় হইতে চাঁলয়াছে, খ্যশন্ট মিশনারীরা তাহার 
প্রীতবাদ কাঁরতেছেন না ..যাঁদ বল ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব রাজনীতি সংকান্ত 
বিষয়, খষ্ট মিশনারণরা ধর্ম বিষয় লইয়াই আছেন, তাঁহ।রা এ বিষয়ে হাত 'দবেন 
কেন? তদুত্তরে আমরা বাল নখলকরাদগের দৌরাত্ম নিবারণও রাজনশীত সংক্রান্ত 
1বষয় তাহাতে তাহারা রূপে হস্তক্ষেপ কারয়াছিলেন?” এ সময় লঙ-আদ মিশনা- 
রীরা দেশীয়দের দ্বারা সমালোচিত হতে থাকেন তাঁদের ডাবল শ্টাপ্ডাে'র জন্য 
মনে রাখতে হবে, নাঁলকরদের বিরদ্ধে 3০10 ০05০1) %/8$ (1) 70030 
80616. [10 005 6211 18505 1116 78101100619 1]. 1015 11019101) 
99180101001 090 0950 56111105 ৪0৫ 1685176 11191] 191105 ০ 006 
90190 01 [7806019, 06 %111956 1)59.01720 02106 (০ 30105505018 
ঢ01520108 ৮/101) 18170 10 16855 (0০ 18110 1)1705617 60 52৬৩ 0020 
1001609 ০0101201011. 1111701 1811010105 1090 9516৫ 1111) 00 59৬৪ 
11)617 12105 2110. 106 70652581115 ৬০1০ ৬11117161০0 18156 1811 005 
70101)856 137105 (06510591595, 11176 15015 ০012. 1621095% 00111150120 
৬111855 0911660 130175/95501) ৬/25 53109019115 01011289050 €০ 191০962০ 
03510”১ কিন্তু বোমওয়েটস তাদের জন্য কিছ, করতে পারেননা। আবার নীলকরদের 
অত্যাচারের ব্যাপারেও নিষ্পৃহ থাকেন না। তাতে নীলকরেরা নানাভাবে তাঁকে 
[বব্ুত করতে থাকে । তিন্তবিরস্ত হয়ে তান ১৮৫৫ সনে বল্পভবপহর ছেড়ে চলে 
আসেন । পুনরায় তাঁকে সেখানে যেতে হয় ১৮৫৯ সনে । এই সময় তাদের অবস্থা 
বর্ণনাতীত। তান রায়তদের হয়ে নীলকরদের মোকাবলায প্রস্তুত হলেন। উাঁকলের 
মতো রায়তর্দের উপদেশাদ দিতে থাকেন এবং 18201100602 087091610 01 
15061-5111006 101 0165 010-5010 05508615 01 ০910008560৩ 
10017) 71610 200 0106 [77100 7১80191 ০0100510107716 1106 1710180 
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85661) 10 89601509119 005 0001655107. 01 01) [15011101001 
0011991) ৮710) 1১10) 106 5৪3 10010096519 8000817060.” ১ তাঁর" 


চিঠিপন্রের আঁভযোগ দেখে তাঁর ওপর নীলকরদের ব্লোেধ আরো বেড়ে বায়। 
১৮৫৫-৫৯ সনে বোমওয়েটউস যখন বল্পভপুর ছিলেন না তখন রেভারেপ্ড 
জে. জি. লিঙ্কে বল্পভপুরের পারচালক । এই সময় রদ্রপুর ফ্যাক্টরী. 
ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয় । নণলকরদের লাঠিয়ালেরা, 
সমস্ত গ্রাম তছনছ করে দেয় । গ্রামবাসী গালঙ্কের কান্ছে আঁভযোগ করেন__ 
515 0৪৩ 09 1650 08 2100 10181)0 0৮7 280017)491 19 1001 5070108 
90081) (০ 71০5০ 49৮.২ জে-জ. ছিঙ্কে তখন কলকাতা চার্চ গমশন সোসাই" 
টিকে গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ হ্যাঁলডে সাহেবের নজরে আনতে 
মশনকে অনুরোধ করেন। গ্রামবাসী অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করার 
জন্য নিজেরা তৈরখ হয়-_-জামদারদের লাঠয়ালের ওপর ভরযা করে না । ১৮৬০, 
সনে তাঁরা দাদনের টাকা নিতেও অস্বীকার করে । লাঠিয়াল জবরদান্ত দান 
নেওয়াতে এলে প্রচণ্ড বাঁধার সম্মুখীন হয়। গ্রামবাসীদের একান্ত চেষ্টায় 
নশলবরদের জবরদাপ্ত দানের চেষ্টা প্রীতহত হয়। এইভাবেই যে জাতীয়চেতনা 
উন্মেষ হতে থাকে তার [পিছনে মশনারীদের হাত থাকে | গ্রামে যখন এ ধরণের 
জাগরণ আসতে থাকে তখন শহরের ব্বাদ্ধজীবীদের মধ্যেও জাতীয়তার বিকাশ 
ঘটতে থাকে । দেশবাসী এঁকাবদ্ধ হয় ভারত-সভার । নীলবিদ্রোহ, 'হিন্দুমেলা,, 
বঙ্গদর্শন প্রভাঁতির ভেতর 'দয়ে যে জাতীয়চেতনার উদয় হয় তারই প্রকাশ ঘটে 
ভারত-সভায় । আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হলে তা নিয়ে 
প্রবল আন্দোলন চলে । আন্দোলনের পথ ধরে ১৮৮৩ সনে প্রাতীশ্ঠিত হয় ন্যাশনাল 
কনফারেন্স ও ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
প্রীতষ্ঠার দু'বছর বাদে লপ্ডনে লঙের মৃত্যু হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠার 
জন্য যাঁদের অক্লান্ত দেশসেবা স্বর্ণক্ষরে লাঁখত থাকবে তাঁদের মধ্যে সংরেন্দরনা্থ 


বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম ॥ ইৎরেজশ শিক্ষার বিস্তার হলে জাতীয়চেতনাও বাদ্ধগ্রাষ্ত, 
হয় । বেঙ্গল সৌলরোটিজ গ্রন্ছে রামগোপাল স্যান্যাল লিখেছেন_-4240086100 
001710561090 17) (0015 1810 11) (105 1081০010 0৪55 ০01 0106 11070701191 
[98510 17816 20 (116 080115 ০1 01015 ৬/2(০17-1091061, 10018015 
810)026 (10610, 006 (1010708] 13817101981 01)936, 90৫ 610৩ 7২০৬,- 
ঢু. 2. 9906116০ ০16 (136 215 [9101016615 17 (16 9610 ০£ 19091101091. 
251680101). 11561) ০84006 [791151)01180019 11090116166 ৪10৫ 10115 
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৯৪, পাছরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 
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90100079080) 1185 1106 9৩৩20 1110 (৩ £9956163 200 17$017109 06 
(6 1010016 8893, (০ 01501 619 15850929 ০01 19011068] 0010 211৫ 
01 17810101181, 60011 101 10০01161981 6710191001115510611, » আমাদের 


বর্তমান গ্রচ্ছে.এতদ্দেশীয়দের রাজনোৌতক চেতনাবাদ্ধর আলোচনায় আর. অগ্রসর 
হওয়ার দরকার নেই, কারণ তা অন্য আলোচনার বিষয় । ৃ 

লঙ রাজনশীতর বাপারে আর মুখ খুললেন না। কারণ, ইহলশ্ডের কতাঁদের 
[নকটথেকে এ বাপারে নীরর থাকার জন্য সুস্পন্ট শীনর্দেশ ছিল । করিও তাঁর 
"রমিউাটান” গ্রন্ছে এ বিষয়ে বিস্তারত আলোচনা করেছেন। এখানে তার 
পুনরাবাত্তির প্রয়োজন নেই। তবে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে রাজনীতির ব্যাপারে 
মৌনভাব অবলম্বন করলেও সমাজ, সাহত্য ও সংস্কতির আন্দোলন থেকে লঙ 
দুরে সরে দাঁড়ালেন না। তাঁর নেতত্বে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পাঁরষদের দ্বার 
উন্মোচন হয় । এই সংস্থার চেম্টাতেই এদেশে সমাজ [বিজ্ঞান আন্দোলন আরম্ত 
হয়। ন্যাশনাল কনফারে"সকে কেন্দ্র করে যেমন জাতশীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ও 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা ; তেমান বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পাঁরষদকে কেন্দু 
করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে এদেশে সমাজ অনুশীলনের কাজ শুর, হয়ে যায় । 
নানাধরনের সংস্থার দ্বারা যখন সামাঁজক, সাংস্কাতিক, শিক্ষাবিষয়ক ও 
রাজনোৌতক আন্দোলনাদ একে একে কদম বাঁড়য়ে চলাছল তখন জেমস লঙ 
লপ্ডনে । লশস্ডনে বসেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সংবাদাদ রাখতেন । জাতীয় 
আন্দোলনের ধারার সঙ্গে “000615৬1521 01 177901999119700 11 1731811700 
98108)” ও থিয়োজোফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলন “৮৪9 [06711815 (0105 
11090 7০9০/5101 ০6 006 001০65 এই শান্ত মহা হন্দ,সামতি প্রাতম্ঠার 
সুযোগ করে দেয় । এবং তার ফলে অর্থাৎ নব্য হন্দৃধর্মের আন্দোলনের ফলে 
প্রগাঁতশীল সমাজ-সংস্কারের ধারা ব্যহত হয় । এই প্রবাহ পথেই জাতীয় 
আন্দোলন বস্তাতি লাভ করে | তারপর ধারে ধারে খন ইংরেজ শিক্ষিত 
মধ্যাবন্ত বাঙালী মুসলমানদের বকাশ্‌ হতে থাকে তখন হিন্দ্দ-মুসলমানের 
সাম্প্রদাঁয়ক ব্যবধান বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে । ভারতের. জাতীয় কংগ্রেস 
সাম্প্রদ্দায়কতার প্রবাহ বন্ধ করতে পারে না। 


1 81080981 9210591 00, ০1, 
ই "বর ঘোষ $ সার্মীপ্লক প্লে বাংলার সমাজাঁচগ্ন। 


জীবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ৯৫ 


গত শতকের 'দ্বিতীয়ার্ধ থেকে লঙ কি ভাবে বাঙালশকে এগিয়ে 'ছ্িয়ছেন তা 
সপাঁরস্ফার করার জন্য উপরে যে সব কথা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম 
"দশক অথাৎ ১৮৪০-৫০ সনের কথা বলব । 


১৮৪০-৫, 


১৮৪০ সনে কলকাতা এসে জেমস লঙ প্রথমে হেড মাঝ্টার মিঃ ম্যাকাঁলনসের 
নিকট থেকে মীরজাপুর স্কুলের দাঁয়ত্ব বুঝে নেন। দ্বিতীয় কাজ, 
স্থানীয় মিশনারী পাদরদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন । ত.তায় কাজ দেশশয় ভাষা 
শিক্ষা । দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপাত্ত জন্মালে দেশশয় পৃস্তক ও পন্র-পন্লিকায় 
মিশনারী, ইউরোপাঁয় ও সরকারের সম্পর্কে ক সব লেখা হচ্ছে তাও দেশগয় 
সাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা সংগ্রহ করে সরকার, পাদরী ও অন্যান্যদের 
গোচরে আনা । চতুর্থ কাজ দেশশয় ভাষা শিক্ষণ প্রসারের নিমি, শ্বীশিক্ষার 
জন্য এব বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় গ্রন্থাগার প্রাঁতত্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া । 
এবং পণ্টম কাজ দেশীয় খষ্টানদের মধ্যে থেকে তাদের উন্নাততে সাহাযা করা । 

1তন বছরের মধ্যে ১৪৩ সনে তান এঁশয়াটিক সোসাইটির এসোঁসয়েট সভ্য 
মনোনীত হন । এই বৎসর সোসাইটির জানালে “8৮1 ০1 0010198180৩ 


৮৮011099001) 50651116 909601006) ০01 1106 6011 01 006 01961 
1,801 2100 117861151) ৮7101) 9217510265 191512175 1২0551805 06100, 


৬60 11000111217, 061711121১ 1586010 200 &11610 ১৪01)” নামে একাটি 
বৈদগ্ধমশ্ডিত প্রবন্ধ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্ডিতমহলে নিজের আসন পাকা 
করেন। এই সময় আরেকাঁটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজে হাত দেন, এবং প্রায় পাঁচ 
বৎসরের চেষ্টায় ১৮৪৮ সনে প্রকাশ করেন--4& 72257003001 ০1 96769] 
71195100.” গ্রন্ছাটি বিদগ্ধজনের প্রশৎসা পায় । নানা তথ্যের মধ্যে এখানে 
ধহন্দ, ইস্টেলেজেন্সার সম্পাদক কাশপপ্রসাদ ঘোষের আত্মজীবনশমূলক একাঁট 
পর্ন প্রকাশিত হয়। কাশীপ্রসাদ রক্ষণশশল এবং স্ীশিক্ষার বিরোধ ছিলেন । 
জেমস লঙ আহৃত তথ্যার্দ সরকার ও অন্যানাদের কাজে আসে । সরকার 
এ ধরনের কাজ করার জন্য লঙকে উৎসাহিত ও পৃজ্$পোষকতা করতে থাকেন । 
দেশীয় সমাজ জশবন ও সাহত্য ব্যাপারে লঙের ব্যৎপাত্ত প্রকাশ পেলে 
এীশয়াটক সোসাইটি তাঁকে জে. পি. ওয়াইজ সংগূহশত “রাজমালা” সম্পাদনা 
করার দাঁয়ত্ব দেন। ১৮৫০ সনে সোসাইটির জানলে 44091515 ০1 015 
9518911 70610 «[২9170819 01 (1)6 01010101016 6৫০. প্রকাশ করেন । পরে 


৯৬ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


এট পৃস্তকাকারে প্রকাঁশত হয় ঢাকার ঈশান প্রেস থেকে । সম্প্রাত গ্রন্হাট 
পৃনঃ প্রকাশত হয়েছে “81009189180. £081/515 01 005 (00101010165 
06015101785 06 111879” এই নামে । নতুন সংস্করণাঁটকে পারমাজত 
করেছেন শিবদাস চৌধুরী । 


এই সময় থেকেই লঙ বাঙলা প্রবাদ সংগ্রহ করতে আরম্ত করেন | প্রবাদ 
সংগ্রহের দিকে লঙের ঝোঁক ছল ছান্র বয়স থেকেই । আঠারর [তাঁরশে তান 
যখন রাশিয়া তখন অধ্যাপক ঘ্লীগরশীফ রাশিয়ান একাডেমী থেকে ২৫,০০০, 
প্রবাদের ষে সংগ্রহ প্রকাশ করেন তা লঙকে বিশেষভাবে প্রভাঁবত করে। পরে' 
1তান যখন রাঁশয়। যান তখন চার খণ্ডে প্রকাঁশত এই সংকলনাট সংগ্রহ করে: 
আনেন। এ সম্পকে তান লিখেছেন: 91988106৯16 206 101 


[০5০০৮ 25000 1২055121] 009৬9105, [1101191)50 ৮9/ [২055181 
£92061009 ,..1১£90595091 9101817156, [70001151)50 110 1834, 11) 1৬1095০09৬৯ 
৪ ৮011 10 0001 ৬০911010355 02 হ951217 1১10৬9105 /18101) 19 ৪, 170061 
০1 1026 01295108610) 9199814 ৮০.” ১ পরবতর্শকালে ওীরয়েপ্টাজ 


প্লোভার্বস” প্রকাশ করার সময় তান একথা লিখেছিলেন। প্রবাদ বিষয়ে পরে, 
আলোচনা করব । 

বিবাহ ও বিবাহোত্তর জাবন £ যখন এদেশে আসেন তখন 'তাঁন' 
আঁববাহত । বছর [তনেকের মধ্যে ২৯ বংসরের যুবক ২৭ বছরের এামাল 
ওরমেকে বিবাহ করেন ॥ অপাঁরণত বয়সে এীমলি মারা যান ১৮৪৭ সনে যখন 
[তান ত্রিশ বংসরও আতক্রম করেন ন। কলকাতা থেকে লপ্ডন যাবার সময় 
সমুদুপথে কোন বিপর্যয় ঘটোন, প্রত্ঠাবত্নের সয় সামহাদ্ুক রোগে আক্রান্ত 
হন এীমলি। জাহাঞ্জের ডাক্তারের চেষ্টার ব্ুটী ছিল না, কিন্তু মহাকালের 
[বধান খণ্ডাতে পারেন না। 

ফা্লো হয়ে লপ্ডন যাবার সময় বিদায় আঁভনন্দন জানাত বহ, ছান্র ও 
সৃহদ জাহাজঘাটে উপাশ্থিত ছিলেন । ছান্ররা লণকে কারংকার্ধময় একাঁট রৌপ্য 
দোয়াত উপহার দিয়োছলেন স্মারক চিহ হিসাবে ।২ পরম আহলাদের সঙ্গে 
[তান তা গ্রহণ করে সঙ্গে নিয়ে গিয়োছিলেন লণ্ডন। 


জীবন-যৃদ্ধে কর্মবার ৯৭ 


বিপত্ণীক লঙ ফিরে এলেন কলকাতায় । প্রিয় বিরহে মনটা ভারী, তখন 
তান ৩০1৩২ বছরের বক | শহ্ভাথাঁরা পুনরায় বিয়ে করতে বললেন। কারণ, 
বিদেশে কাজ করতে গেলে বিশ্বস্ত সঙ্গী চাই-ই। পক্রীশোক ভোলার জন্য তাঁন 
কাজ আরও কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন । 

কাজের ধারাও পাল্টালেন। দেশীয় সাধারণ, দেশীয় পাঠশালা, দেশগয় 
ভাষার প্রসার প্রভৃতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এত কাজের 
মধ্যেও মনের ইচ্ছাঁট চেপে রাখতে পারেন না, প্রিয়জন 'বিরহ ভিতরে ভিতরে 
তাঁকে দগ্ধ করতে থাকে । এই সময় থেকে তাঁর কাজের গাঁত দেশীয় সমাজমুখী 
হলেও স্বদেশীয়দের সৃখ-শাস্তি ও কল্যাণের চিন্তা থেকেও দূরে সরে যান 
না। তবে পর্বে স্বদেশখয় প্রীতির যে বাহুল্য ছিল তা কিছুটা হাস পায়। 
এ সময় থেকে তান ভাল ও সং ইংরেজ এবং অত্যাচার ও টাকাসর্বস্ব বাঁণক 
ইংরেজদের আলাদা করে দেখতে আরম্ভ করেন। ক্রমেই ঝখকে পড়তে থাকেন 
দেশীয় জনগণের দিকে । দেশীয় খ্ীম্টানদের সেবায় । 

তার আগে ?িছ, ঘটনা ঘটে যায় যা লঙকে কিছুটা 'বচালিত করে। লঙ্ের 
ছাত্র ভবানী রায়চৌধুরীর খএটম্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে আলোড়ন ওঠে ৷ তাছাড়া 
লঙের ছান্রেরা আয়ারল্যান্ডের দ্াভর্ষি প্রপশীড়তদের জন্য চাঁদা তুলে যে ১১০ টাকা 
প্রেরণ করেন, তা নিয়েও হৈ চৈ হয়। স্মরণে আছে, ১৮৪০ সন থেকে 
এক ধরনের গাছের মড়কে পর পর কয়েক বংসর আলুর চাষ না হলে চল্লিশের 
দশকে আয়ারল্যান্ডে যে প্রচণ্ড দৃভিক্ষি হয় তাতে প্রায় পনের লক্ষ লোক মারা 
যায়। দুগণত ও দবা্ভক্ষ প্রপীড়ত আয়ারল্যাপ্ডবাসীঁকে সাহায্য করার জন্য 
মীরজাপুর স্কুল ও অনা দৃঁটি মিশন স্কুলের ছান্রেরা যে সামান্য টাকা চাঁদা 
তুলে ব্রাণকার্ষে পাঠিয়োছল তাতে হয়তো লঙের প্রভাব ও প্রেরণা ছিল । লঙের 
এই মানাবক কাজ সঠিক পাঁরপ্রোক্ষিতে বিবোঁচত না হয়ে কিছ, ব্যান্ত অনাভাবে এ 
ব্যাপারটির বাখ্যা করতে থাকেন। লঙ এদেশে ফিরে এসেই বুঝতে পারেন 
হাওয়া বিপরীত দিকে বইতে শুর, করেছে । কিন্তু দেশীয় খ্টাম্টান সমাজের 
সেবার কাজে তান নিজেকে এমনভাবে 'মাঁলয়ে দিলেন যাতে পত্রীশোক থেকে 
সমালোচনা বা অসামাঁজক আচরণাঁদকে আমল দিলেন না । 

ইতিমধ্যে ১৮৪৯ সনে চার্চ অব ইৎলপ্ড লঙ্েরই উৎসাহে বাঙলা মৃখপা্ন বের 
করার সিদ্ধান্ত নেন । সম্পাদকায় দায়িত্ব বতয়ি লঙের ওপর, যাঁদও প্রধান সম্পাদক 
ঠহসাবে নামে ছাপা হয় মিশনের স্থানীয় সম্পাদকের । ১৮৫০ সনের মধ্যে 
এতসব বাবধ কাজের চাপ আসে যে তখন জনৈকা সহচরীর অভাব বেশী করে 


৯৬ পাদরগ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জীবন 


অনুভব করতে :থাকেন। এই সময় 'তীন শ্রশীশ্চয়ানা হিল নাম্নী জনৈকা 
মাহলার সঙ্গে ঘানষ্টভাবে পাঁরাচত ছন। শভাঁদনে উভয়ে পারণয়াবন্ধও হন। 
বিয়ের কিছাঁদন পর তিনি বাসম্থানও পাঁরবর্তন করেন। কোলাহলপূর্ণ 
মধরজাপুর অণ্চল ছেড়ে চলে আসেন ঠাকুরপৃকুরের 'নীরাঁবাঁল শান্ত পাঁরবেশে | 
ইতিমধ্যে তাঁর বাসচ্ছান িমিত হয়েগেছে এবং চার্চকেও সংস্কার করা হয়েগেছে । 

লঙ্ের সহধিণধ ভ্রশীশ্চয়ানা ভারতশয় মাঁহলাদের ন্যায়ই [নিজেকে মালয়ে 
দয়োছলেন স্বামশর সেবায় । ছায়ায় মত স্বামশর সমস্ত কাজের সাঙ্গনী ছলেন তানি। 
নশলদর্পণের মামলায় স্বামণর সঙ্গে জেলেও কাটিয়েছেন ।১ ১৮৬২ সনে লঙ যখন 
[বলাত যান তখন 'মসেস লঙও গেলেন । ১৮৬৫ সনে ফিরে আসেন। আবার 
উভয়ে লপ্ডন যান্লা করেন ১৮৬৭ সনে। এবার যাবার সময় মিসেস লঙ 
সমূদ্ররোগে আক্রান্তা হয়ে পরলোকগমন করেন । 

সবই ভাঁবতব্য ৷ লঙ দু'ৰ্বার বিয়ে করেন, ৷ ২ দু'দুবারই স্ত্রী হারান সমদ্্র- 
পথে। সুকুমার সেন লিখেছেন--“ীনপীড়ত নীলকর প্রজাদের পক্ষ সমর্থনেই 
নয় আরও অনেক অনেক 'দকে হাদয়বৃত্তর ও 'চত্তবাত্তর পাকে লঙের মনপষার 
প্রকাশ ঘটোছল।...লঙের জাবনে বৌঁচন্র্য 'ছিল। কিছ, অন্ভ্তত্ব 'ছিল। 
তাঁর দুই বিবাহ, কিন্তু দুই পত্রীরই মৃত্যু ঘটে জাহাজে বিলেত থেকে যাবার 
আসবার পথে |৮ ও 

পাদরী হলেও লঙ পত্র ীবয়োগে বিচাঁলত হয়োছিলেন। কিন্তু মানুষের জন্ম- 
মৃতুযর উপর কারোর হাত নেই । তাঁর মধ্যে স্নেহ ছিল, করুণা ছিল ও মানাবকতা- 
বোধ ব্যাপক ছল । সেই স্নেহ, করুণা ও মানাবকতাবোধকে তান কাজে 
লাগালেন ঈশ্বরের সন্তানদের সেবায় । অন্ধকারের মানুষদের আলোতে নিয়ে 
আসার সাধনায় । প্রথমা শ্ত্রীর মৃত্যুর পর সাধকের ন্যায় 'নজ আঁভলাষত 
কর্মকত্যোঁদ প্রাতপালন করতে মগ্ন হয়ে পড়েন । এই কাজের একাকশত্ব দূর 


করার জন্য পুনরায় 1ববাহ করেন। মানাঁসক যন্ত্রণা ও অশান্তি থেকে সামায়ক 
মুক্ত পান । দ্বিতণয়া স্ত্রীর মত্যুতে যথেম্ট আঘাত পান, কিন্তু বিষাদযুত্ত হয়ে 


বসে থাকেন না। কাজে গাফিলাত করেন না। 
হীতমধ্যে পাদরীদের আগ্রাসন অনেকটাই বন্ধ হয় ৷ বিদ্যাসাগর, কেশবাঁদ 


জীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ৯৯ 


প্রাতস্মরণীয় পুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সমাজ-বৈজ্ঞানকের 
মন নিয়ে লঙ সমাজ আন্দোলন ও সমাজ-জধবন অনৃশশলনের নতুন অধ্যায় সৃচিত 
করতে থাকেন। ভারতবর্ষে সমাজ-বিজ্ঞান আন্দোলনের 'তানই অথবা বাঙলাই 
পাঁথকৃৎ। এ কথাটা স্বীকার করার মত লোকের আজ বড়ই অভাব । 
অবাঙালীরাতো বটেই বাঙালী সমাজ বিজ্ঞানীরাও বোম্বাই বা দিল্লীর নেতত্ব- 
মান্য করতে এক চক্ষুহারণ । অথচ বাঙলাদেশ থেকেই সমাজ বিজ্ঞান চচ, 
অনৃশ'লন ও অধ্যয়নাঁদর শুর, হয় শতাধিক বৎসর পূর্বে । তার অনেক পরে 
বোম্বাই এবং বোম্বাইরও অনেক পরে দিল্লী সরকার ও আমলাদের পন্ঠপোষকতা 
পেয়ে সমাঞ্জ বিজ্ঞানের পণর হয়ে বসেছেন । অবশ্য সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, 
অনুশীলন বা আকাডেমিক চায় লঙ বা বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পর্যদের দান 
উল্লেখযোগ্য নয় । কারণ, তখনও সমাজ বিজ্ঞান এদেশের বিদ্যাজগতের আওতায় 
আসে 'নি. প্রস্তীত-পর্বের কাজ হিসাবে তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য, একথাটা মানতেই হবে । 

মীরজাপুর ক্কল $ ১৮৫০ সনে ঠাকুরপন্কুরের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করায় জেমস 
লঙ মীরজাপ্‌র স্কুলের সীমাবদ্ধ দাঁয়ত্বভার নিজের ওপর রাখেন। এর 
পছনে প্রথমা স্ত্রীর মত, ভবানী রায়চৌধুরীর খনষ্টধর্ম দক্ষা এবং আয়ারল্যপ্ডের 
জন্য ভ্রাণকার্ষে অর্থ সাহায্যের ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা ছাড়া আরও একাট কারণ 
ছল । তা হচ্ছে মশনের স্ভাদের সঙ্গে মতাবরোধ। ১৮৩৬ সনে পাদরী 
ক্ফমোহনের পদত্যাগের সময় থেকেই মিশনের সভ্যদের মধ্যে মিশনের কাজ 
পাঁরচালনা ও বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে যে মতাবরোধ চলাঁছল জেমস 
লঙ এসে তার 'কছংটা সমাধান করলেও স্বাথদ্ধিশ্রেণীর সকলকে শান্ত করতে 
পারেন না । লঙ অনেকটা আপোষরফা করে এগচ্ছিলেন । কিস্তু মাঝে 
মাঝেই তান ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন প্রান্তে চলে যেতেন । কখনো লপ্ডনেও চলে 
যেতেন। যখন 'তীন কেন্দ্রেখাকতেন না তখন তাঁর অবর্তমানে অসন্তুষ্ট সভ্যেরা 
মাথাচাড়া 'দয়ে উঠতেন। বিশঞ্খলা সৃ্টর চেস্টা করতেন । মিশনের কিছ, 
সভ্য সরাসার দখক্ষাদানে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁরা শিক্ষার প্রসারের দ্বারা 
ছান্রদের মধ্যে পাঁশ্চমী হাওয়া বওয়াতে উৎসাহী ছিলেন । অনেকেই খনীজ্টয় শিক্ষা 
প্রসারের দিকে আগ্রহসনছলেন । লঙ দুটো ব্যাপারকে আলাদা করে দেখতে 
চাইলেন । তান বললেন- শিক্ষাদানের সময় ইউরোপের আধ্ানক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে যেমন ছান্রুদের পাঁরাঁচত করাতে হবে তেমান এতদ্দেশীয় জ্বানাদকেও 
তাদের মধ্যে অন:ুপ্রীবষ্ট হতে দিতে হবে । যারা খনীম্টধর্মের প্রাত আগ্রহ 
দৈখাবে তাদের সরাসাঁর দীক্ষা: দতে হবে। তানি একাজে শহরের চেয়ে গ্রামের 


১০০ পাদরশী লঙ বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জখবন 


ওপর বেশী নজর দতে উৎসাহশী ছিলেন । সভ্যেরা চাইলেন শহরের লোকদের 
খটীস্টান1শক্ষার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে । সরাসার দণক্ষা দেবার ব্যাপারেও 
তাঁরা মন্হর গাঁততে চলতে চাইলেন । 

এদেশে আসার কছাঁদনের মধ্যেই লঙ বাঙুলাভাষা শিখতে আরম্ভ করেন । 
তান হ্যালহেডের “4 01870179101 006 00088111808928০” পড়োছিলেন । 
এর ভূমিকায় লেখক লিখোঁছলেন-_“বাৎলা ভাষার শব্দ গৌরধ অসীম । বাৎলা 
ভাষায় স্হত্য, বিজ্ঞান ইীতহাসাঁদ যে কোন বিষয় রাঁচত হতে পারে। কিন্তু 
বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে বরশখল নন ।” হ্যালহেডের এ মন্তব্যে জেমস লঙ উৎসাহত 
হন। তান বাঙলা ভাষা শেখার জন্য উঠে পড়ে লাগেন । অশ্পাঁদনের মধ্যেই 
এ ভাষা প্রায় বাঙালীদের মত আয়ত্ব করতে পারেন । জনৈক বিদ্বান লিখেছেন”, 
“বস্তুতঃ পলাশ যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা ভাষা 
1শখোঁছল । তাদের মধ্যে কাঁসমবাজার কুঁঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেব একজন । 
এই ওয়াটস সাহেবের বাৎলা ভাষাক্ঞান দেখেই ক্লাইভ কোম্পাঁনর 'সাঁভালিয়ানদের 
এ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনশয়তা সম্বঞ্ধে প্রথম বিলাতের কোর্ট অভ 
[িরেকটরদের কাছে ১৭৫৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে একখান পন্তু লেখেন । 
এই পন্রের দ্বিতীয় প্যারায় তান লেখেন-_ “ওয়াস সাহেব আমার সঙ্গে 
আছেন বলে, আম বিশেষ উপকৃত বোধ করাছ । তিনি বহাদন এদেশে বাস 
করছেন। বাঙালশীর রশীতপ্রকতি ও ভাষাজ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট । কোম্পানর 
প্রধান কম্মচারীগণের এরপ এদেশশয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন । একথা আম 
মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য ।”* এই প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্য ওয়ারেণ 
হেস্টিৎস 'কোম্পানীর 'সাঁভীলয়ানদের বাঙলা শেখাবার জন্য যে সাক্রয় ভূমিকা 
ধনয়োছলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মারফৎ তা ইতিপৃবেই আমরা দেখোছ । 

১৮৪০ থেকে ১৮৬০-৬১ প্রায় বশ বছর মীরজাপুর স্কুলের সঙ্গে লঙের 
সম্পক'। নতুন যৌবন ও উদ্যম নিয়ে কাজ করতে এসে মীরজাপূর স্কুলে তাঁন 
ষে নতুন বাতাস আমদানী করতে চাইলেন তাতে পুরাতন বাতাস জনইয়ে রাখার 
গ্রাতানাধরা যে আম্থুর হয়ে পড়লেন তাও আগে বলোছ। অনেক চেম্টা করেও 
অগ্রজ পাদরগরা আঁধকসংখ্যক ছান্র আকম্ট করতে পারছিলেন না, অথচ ইৎরেজন 
শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বেড়ে চলেছে । তান নতুন উপায়ে ছান্রদের 
বিদ্যালয়ের দিকে আকৃম্ট করতে এবং দেশখয় লোকদের খ:খম্টান করার কাজে 
মনোনিবেশ করলেন ৷ ছান্রদের 'তান শহধ, পাঠ্যগ্রন্হের মধ্যে বন্দী রাখলেন না । 


জগবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ১০১ 


যার ষে দিকে উৎসাহ' তান সৌদকে তার উৎসাহ বাড়াবার ব্যাপারে সাহায্য করতে 
থাকেন । সংগ্রহশালা দেখার জন্য ও বাভন্ন জায়গা ঘোরার পরামর্শ দিতে 
থাকেন। উৎসাহ দিতে থাকেন ছাত্রদের [ভিবেট, এক্সকারসন, প্রবন্ধাঁদ প্রাতযোগতা 
প্রভাততে অথশ নিতে । তিনি িখেছেন--912709% 6৬৩1 98091099 ] 21) 
8915৫ 69 1005 0০0৮9 001 00653 01 20171551010 (0 (16 &518010 90০19+3 
060550101, 100 01117101009 1 ০00156756 %/10) 051 010. 57086 00৩5 
118$৩ $660.১ প্রাতভা ও মনীষান্দীপ্ত লঙ একা 'নীর্দঘ্ট আদর্শ সামনে রেখে 
কাজ করে গেছেন । তান বলতেন-_-«৩৮ 0০ 11000120006 01101501210 
017180110165, 15 (০ 65:0165 2. 09506 01 152010% 8100 00 01791151) ০0110- 
510, 008 8586 51170012101 0 211 10705%/190০” ২ একাঁদকে যেমন 
জ্ঞানচচরি দিকে ছাত্রদের উৎসাহ বাড়াবার চেষ্টা করাঁছলেন তেমাঁন আঁভভাবকদের 
মানাসকতার 'দকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচখরও পাঁরবর্তন করেন। পিতার গ্নেহ নিয়ে 
[তান তাঁর ছাত্রদের আঁভযোগাঁদ শুনতেন এবং সকলের অস্বাবধা দূর করার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। 'তীন প্রায় প্রাতাঁদন আভভাবকদের সঙ্গে দেখা 
করতেন। তাঁদের নানান কথা শুনতেন ৷ নশীতাঁশক্ষা এবং মরাল তৈরীর 
দিকে জোর দিতেন ॥ শূজঙ্খলা এবৎ রুটিনমাফক কাজ করার ব্যাপারে কঠোর 
ছিলেন৷ এর ফলে তাঁর স্কুলে ছান্্সংখ্যা বাড়তে থাকে । ১৮৪০ সনে 'তাঁন যখন 
বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেন তখন মোট ছান্র ১৫০ জন, তিন বৎসরের মধ্যে, ১১৪৩ সনে, 
সেই ছান্র সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২৩০ জনে । ৩ অথাৎ তিন বৎসরের মধ্যেই তানি 
দেশীয় জনগণের আমা অজনে সক্ষম হন। তারা বজতে আরম্ত করে-লঙ 
সাহেবের স্কুলে প্রকৃত শিক্ষা হয়। 

[তান মেধাবগ ছাত্রদের জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করলেন । বৃত্তি নীর্দন্ট হত 
মাসিক পরাক্ষার ফলাফল দেখে । তান প্রচালত শিক্ষাপদ্ধাতির দোষ্ুটশ 
সম্পরকেও ওয়াকবহাল ছিলেন । তাঁর মতে__-&11 ০] 55561 01 3০180০01 


11150000101) 10105% 06 5০ 01901790 23 0০ 09 ০0116690095 (175 (1005 
06 9955 21115 2 009 886 01106 01:17 23 101615 152. 11005 110৩ 
9£ 0361: ০০000100178 ৪6 50110901 ৮৩০০৫ 0090 09110” সে সময় 
শক্ষার ব্যাপারে বয়সের কোন কড়াকাঁড় ছিল না । কিম্ত, আমাদের মত গরধবদেশে 


'আঁধক বয়স অবাঁধ ছেলেদের স্কুলে রাখা সন্তব হয় না। কারণ, দবঃচ্থ মানু 





১০২ পাঁদরণী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জশবন 


একাদকে পড়াশুনার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে না, অন্যাদকে উপার্জ নক্ষম 
হবার পরেও স্কুলে আঁটকে থাকলে চলে না। উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়ই। 

লঞ্ডের পরিচালনায় স্কুলের শ্রীবাদ্ধি হলেও খাম্টধর্ম দীক্ষার কাজ সন্তোব- 
জনক ভাবে এগোয় না । ডাফের স্কাটশ মিশন ও অন্যান্য মিশন যখন পুরোদমে 
দীক্ষা 'দিয়ে চলছে তখন ১৮২২ থেকে ১৮৪০ এর মধ্যে চার্চ মিশনে শহরের মান্র 
মার দ্যাট ছাত্রকে দাক্ষা দিতে পারে এ কথা জানিয়েছেন অমর দও। যাঁদও প্রথমে 
তাদের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোতে থাকে । লঙ কলকাতার [মিশনের দীক্ষা 
সংক্রান্ত কাজের গ্লথগাততে বিরক্ত ছিলেন ।* খনীম্টান শিক্ষকদের অভাব এর 
অন্যতম একটা কারণ বলে তাঁর মনে হলো । এই অভাব দূরীকরণের জন্য তান 
্রয় খ:ম্টান ছাত্রদের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকের কাজে নিষুস্ত করতে থাকেন। নতুন 
কায়দায় দেশশয় ছাত্রদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেন ৷ তাতে একাঁদকে লাভ 
হলেও অন্যাদকে অসুবিধা দেখা দিল। ঘরের লোকেরা 'বগড়ে গেল। ঘর 
সামলাতে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয় । 

সরকার 'শক্ষাকে ধর্মীনরপেক্ষ রাখতে উৎসাহ ॥ মিশনারণ পাদরীরা তাঁদের 
সকুলে ধর্মীশক্ষা থেকে বিরত হন না। তাঁরা সরকার? পদ্ধান্ত সম্পকে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বললেন--চ0৩ ৫6516 1০018081150 5৫021075৪04 00০ 
58015 ০৫ 16 10101) 25 ০16906৫ 99 015 09108100. [619 ০01 868 
170790109100৩ 6০ 09581 10 10070 0086 জা1115 00৩ 31001 195 1০৪019 
10701652560 036 ৫61202170, 0৩ 061008170 8581), 1 0০101 01 680৫, 7016” 
০596৫ 210 ৬০ ০0০০2510170 (105 5010015, 116 68111550 10101280- 
(515 01 8761151) 50000801010 1616 11051115516 12801%65. হা) 016 9০6 ০ 
£620 ৫1680010169 (1.5) 10906 & 01601090165 5£100105. &6% 15106 
61100 00951000106 ০৪106 0০ (1611 210. ৩1011610106 1086156 010- 
16615 1101 005 00610106116 96600 (0 1025০ 2,00161)50060 ৬1091 ৬25 
(0৩ 16510100816 2100, 0104555 00806918015, (05 10651092015 6076০ ০1. 
৪001) 5৫1008001] 00. 06 17170010100 20 06 [71700 19109. 12010- 
621) 11660190875 20৫. 01011959015 20৫10156015 ০20110 81725 5101) 
[3111001510 2 19021751161 01৩ 5900 10100, [105 006 20856 ০£ 
1060658109, 05300 016 ০1061. ৪০ 005 10061115510 1090555 2100 
06 20551010610 81016150100 01015, 1015 091 0০ ০5 06115৬6৫ 081 
05 ০৪1.118%5 00806 1£61181009 060091105 2& 02515 ০? (00611 
6৫119800291 ৪5565100.... 

শু) 1056875 2008119 921110560. 107 10135 ০০৮০78০/1০৫ 9£ 


অমর দত, পাদারি লঙ, প্রাগ,ক। 
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013 5৬11 ৪3 1105 88596061010; 01 18081151) ০৫009001 05 025 
18195101819 0০0৫169১ 012 100 (61109 01106081169, 0৫৫ 10 2০৬৩৫ 
17706100017 01 61020105116 60008010107 259 2. 1869119 607 00৩ 50195159101) 
91710001510 200 00৩ 10001096100 0? 00911561810. ১ এই আন্দোলনের 


নেতা স্কটল্যান্ড চার্চ প্রোরত প্রথম পাদ্রী ডঃ আলেবজাশ্ডার ভাফ । তান 
ওিয়েপ্টাল্টদলের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে জেনারেল এসেমরি ইনাম্টি- 
টিউশন প্রাতষ্ঠা করলেন এবং চাইলেন দেশীয়দের মধ্যে ইউরোপণয় জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানকে শিক্ষার মাধ্যমে ছাঁড়য়ে দিতে । 'মশনারীদের বললেন- খীন্টের বাণ? 
প্রচারের জন্য আরও তৎপর হতে । তান ব 7০16 অ৪5 00:0081) 0০ 
013506911011)901010 ০6 (01817150710 008 005 1250181 2100 10061150089! 
17010105617891070 01 [17018 ০০01৫59 ৪6০০৫”, জেমস লঙও এই মতে 
বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তান ১৮৪০ সনে তাঁর স্কুলের প্রথম শ্রেণীর বেরমান ঘশম 


শ্রেণীর) যে পাঠ্যসূচী নীর্ঘন্ট করোছিলেন তাতে দোঁখ--(১) 01961 8156019 
১,.]16 0৫6 16%217061 (২) 0২0109210 71500919 ...5105  ঠ196 £001 
চ001051015, 0৩) 12081191) £719001% ... 035০018৩,1 (8) 171081151) 1১:955 
9110501+5 7২8956185., 01020 সস ৫৫) 2081151) 7১০0980: ... 7১2180155 
1,056 01 111, & 11000090105 5985009, 90100170861, (6) 0501090%... 
15০1105 0105. 19 119 111, 1৬ & ৮1 (5) 415512..-4006০65 008150109, 
(৮) 41100109600...5%05001010 09? ০0০৪ 7২০০৮ (৯) 175019969615010 
(১০) 6৬] 59081061005...4805 ০৫ 40009961955 (১১) [2%10511059 01 
(01811501910... 39 3191)00 72910605 এবং ৯১২) 36175811...70506 ২। 

জেমস লঙ আসার দুবছরের মধ্যে মারা যান ডৌভিড হেয়ার । ১৮৪২ সনে তাঁর 
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবার নতুন করে দেশীয় শিক্ষার, স্ত্রীশক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ 
জাগতে থাকে । ১৮৪৫ সনে হেয়ারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ধকণ উপলক্ষে হেয়ার 
প্রাইজ ফাণ্ভ গাঠত হয় । জেমস লঙ এই তহবিলে ১০ টাকা চাঁদা দেন । ফাশ্ডের 
টাকা 'দিয়ে শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতাদের প্রথম ও '্বিতায় পুরস্কার দেবার 
ব্যবস্থা হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে_ ডৌভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে চা" 
অব ইংলপ্ড 'লিখোঁছল £ “ধর্ম বিষয়ে হিয়ার সাহেবের সদ্ভিপ্রায় ছিল না এবং 
পরমেশ্বরের আস্তত্ব ও মরণান্তর পৃনজন্ম এই দুই বিষয়ে তিনি সন্দেহ কাঁরতেন, 
এবৎ খীম্টয়ান ধর্ম কিছুই জানতেন না।” “বেঙ্গল স্পেক্কেটরে" প্রকাশিত জুলাই 
১৮৪২ সনের একটি পরে “চার্চ অব ইখলস্ড" ও “ফেঃস্ড অব হীচ্ডয়া” পনের হেয়ার 


১০৪ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জখবন 


সমালোচনাকে নিন্দা করা হয়েছে । চার্চ মশন হেয়ার সাহেবকে পছন্দ করতেন না। 
1কন্তু তার একজন পাদরণী হেয়ার ফাণ্ডে টাকা দিতে পারেন । কারণ, চার্চ মিশনের 
অন্যান্যরা যে ভাবে হেয়ারকে সমালোচনা করতেন লঙ বোধহয় সেভাবে হেয়ারকে 
নিন্দা করতেন না । তাই হেয়ার প্রাইজ ফাশ্ডে লঙ চাঁদা দিতে পেরোছলেন । 
যাঁদও”তান হেয়ারের গ্ণমুদ্ধ' ছিলেন তব, তান তাঁর খুশীষ্টয়ান নীতহণনতাকে 
পচ্ছন্দ করতেন না, একথা প্রকাশ্যেই বলতেন । 

শুধু [বশ্ক জ্ঞানবাদের দ্বারা নয়, মানুষের প্রাত প্রেম ও ভালবাসার 
জন্য জেমস লঙ বাঙালী সমাজে অনন্যসাধারণ মরা যেমন পেয়েছেন 
তেমন বেশ কহ, স্বদেশীয় ও এদেশশদের দ্বারা 'নীন্দতও হয়েছেন । 
সমাজ ও জীবনের এীতহাসক বিবর্তন সম্পর্কে তান দূ প্রতয়ী 
ছিলেন। তাঁর সমাঞ্জবোধ তাঁর চিত্তবৃত্তকে নিয়ান্মিত করত। লঙ যে কারণে 
প্রচালত শিক্ষাপদ্ধাতর সংস্কারে উদ্যোগী হয়োছিলেন ঠিক সেই কারণে না হলেও 
অন্য কারণে দেশীয় প্রধানেরাও শিক্ষা সংস্কারে এীগয়়ে আসেন। কারণ, 
* [006 701556106 550610 ০৫ ০5000801010 10081055 90091505 00 17)0৫০- 
[96015 ১ এই সময় একাঁদিকে প্রাচীনকে সৎকার এবং রামমোহনীয় জ্ঞানবাদের 
বারা অতশত এীতহ্যের মূলামান পাঁরবর্তনের চেষ্টা, অপরদিকে ইৎরেজী শিক্ষার 
দরুণ ইউরোপায় জ্ঞান বিজ্ঞানের আমদানীর জন্য যে পরস্পর বিরোধী ভাবাদর্শ 
বাঙলা ও বাঙালীকে আলোড়িত করে চলাছল তার মধ্য থেকে সংস্কারমুক্ত মন 
মানবপ্রেম ও যাক্তবাদকে অবলম্বন করে ঈশ্বরচন্দ্র আর্বভূত হলেন । জড়তাগ্রস্ত 
বাঙালীর চিত্তে উজ্জল সূর্যকরের মত তব বুদ্ধিবাঘ জাগ্রত করার চেষ্টা করতে 
লাগলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । এসে গেলেন রাজনারায়ণ বস,, রাজেন্দুলাল মিন, 
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ; রাধাপ্রসাদ যায়, প্যারীচাঁ মিত্র, আনন্দমোহন বস, 
ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসম্ন সিংহ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরাচাঁদ মিন, ককমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বস,, কেশবচন্দ্র সেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দনবন্া, 
মিন, বাঁৎকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস, তারাচাঁদ চক্রবতাঁ, দঁক্ষণার্জন 
মুখোপাধ্যাক্স, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসদন দত্ত, ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শান্রী, লালাবহারণ দে, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, রাধানাথ 
শিকদার, রামকমল ভট্টাচার্য, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ শর্ম 
সরকার, হাঁরশ মুখোপাধ্যায় রামতন, লাহড়া দৃক সরকার প্রভৃতি । 
জেমস লঙের সঙ্গে এদের সকলেরই যোগাযোগ । “রেশীয় প্রধান ও সাধারণঘের 


জীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১০৫ 


সঙ্গে আত্ময়তা থেকে 'তাঁন বাঙাল জশবন ও সমাজে অণৃকরণায় প্রভাব বিস্তার 
করতে পেরেছিলেন । ' 

লঙ অলস মীস্তন্ক চচ্চকে পছন্দ করতেন না বলে কোন উগ্র চিক্তকে প্রশ্রয় 
দিতেন না। তিনি এমন শিক্ষা প্রচারের পক্ষে ছিলেন যার দ্বারা বাঙালী বৃহৎ 
বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে ৷ ছান্র শুধ, পাঠ করে যাবে, বিচার করবে না, 
বিতর্ক করবে না, এমন শিক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না। শিক্ষা ব্যাপারে তাঁর 
এই 'চন্তার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তার মিল দেখতে পাই ॥ ঈশ্বরচন্দ্রকে “আমরা 
দয়ার সাগর, বাওলাগদ্যের জনক, শ্ত্রীশক্ষার প্রচারক, বিধবা-ববাহের প্রবর্তক, 
প্রভৃতি সদগৃণে গৃণবান ও বিপ্লবী মনোভাবের পুরোধা বলেই জানি ।... 
ন্তু তারও চেয়ে বড় সত্য সূর্য-দবা জ্যোতিম'য় বাঁহবলয় ; আগ্র- 
জহালই তাকে সৌরমণ্ডলের আধিপাঁতি করেছে তেজের প্রাণবীজরংপে 
প্রাতীষ্ঠত করেছে । সেইরকম বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমী,  শহউম্যানিষ্ট'_ 
যাই হোক না কেন, আসলে 'তান প্রেম ও মননের পারস্পরিক 
আকর্ষণ-বকর্ষণ ব্যাকুল ।.. সেই মানবধর্ম উীনশ শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে প্রকট 
হয়ে পড়ল । গ্ধহস,দন সেই নৃতন মন্ম ঘোষণা করলেন । যাকে ফরাসী ভাষায় 
[501211015597191 অথাৎ নবজাগরণের যুগ বলা হয়েছে, উনাবংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধ বাঙলাদেশে সেই প্রভাস্বর প্রজ্ঞার যুগ (1105 4৪০ ০1 
[11001180107 ) সৃঘ্টি করেছে । তাই নবধুগপ্রেরণা 'শাক্ষিত বাঙালীর মন 
ও প্রাণের ধাতু-্ধর্মকে বচালত করল, রাজাঁসক উল্লাসে ব্যাকুল করে তুলল । 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চলাছল তার প্রস্তুতি ।” » প্রন্কুতি পর্বে অন্তত এক দশক 
জেমস লঙ বাঙালীকে সাহস উদ্যম ও প্রেরণা জবাগয়েছেন। প্রস্তুতি অন্ত 
অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরও 'বশ-বাইশ বছর সারা দেশ বখন 
সামাজিক, রাণ্টিক, সাংস্কৃতিক ও সাহত্যের আন্দোলনে উচ্চাকত তখন তিনি 
দেশীয় প্রধান ও সাধারণদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যে সব কাজ করে গেছেন 
তাতে নব জগবনোল্লাসের প্রবল আলোড়ন আসে । 

ঠাকুরপুকুর চার্চ ও বাঙলা পাঠশালা £ পূর্বেই উল্লেখ করোছ 
ঠাকুরপকুরের প্রাথমিক চার্চ প্রাঁতঙ্ঠা করেন রেভারেশ্ড হেবাঁলন। জেমস লঙ 
এই চাচের দায়িত্ব নেবার পর চার্টকে নতুনর্‌পে ঢেলে সাজালেন । জেমস লঙের 
আমলে চার্চ ও বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেড়ে যায় যে, ষে কোন উল্লেখযোগ্য বিদেশশী 
ব্যাস্ত কলকাতা এলে ঠাকুরপৃকুরেও একবার আসতেন । ১৮৫৫ সনে খীম্টয়ান 
১। আঁসতবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ প্রাগ্বস্ত । 


১০৬ পার লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালণ জশবন 


ই'টালিজেন্দারে রেভারেন্ড ডবল, ডবল, ফেল্পস্‌ ও ক্যা্টেন স্কটের' 
বক্তৃতায় ঠাকুরপ্কুরের কাজের [বিশেষ প্রশৎসা করা হয় । ১৮৩৭ সনে স্থানীয় 
আঁধবাসদের ব্যান্তগত দানে ঠাকুরপ্‌কুরে ষে চ্যাপেল প্রাতান্ঠত হয়োছল, ১৮৪৯ 
সনে তার সংস্কার সাধিত হয় লঞ্ের দ্বারা । লঙের হাতে বেড়ে ওঠা এ চার্চাটর, 
প্রীত লঙের বিশেষ আকর্ষণ ছিল । ১৮৬১ সনের পর লঙের সঙ্গে ঠাকুরপ,কুর 
চার্চ অব দি এপফানির সদস্যদের মন কষাকষি আরম্ভ হয়ে যায় । যাঁরা 
লঙকে মিশনারী কাজ থেকে বাঁহস্কারের চেষ্টায় ছিলেন তাঁদের দলে ঠাকুরপৃকুর 
মস্ডলীর বেশ 'কছ, সদস্যও যোগ 'দিয়োছলেন। কিন্তু লঙের জনাপ্রয়তা, 
সত্যনিষ্ঠা, কর্মচাণ্চল্য এবং যোগাযোগের সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠছিলেন না। 
১৮৬৫ সনে বিলাত থেকে লঙ যখন ঠাকুরপুকুর এলেন তখন সেখানে একটা 
থমথমে ভাব । তা উপেক্ষা করে ১৮৭২ সন অবাঁধ প্রবল প্রতাপ নিয়েই তান 
সেখানে ছিলেন। কিন্তু তান চলে যাবার পর বিরোধীরা সুযোগ নিতে থাকেন। 
ঠাকুরপুকুর চার্চের কারলিয় থেকে লঙ্ের নাম মুছে ফেলার সার্বিক চেষ্টা 
হয় । এই চার্চে লঙের প্রায় কোন চিহই আর এখন পাওয়া যায় না। তবে 
এখানে একাঁট 88061512021 1২58159 আছে, সেখানে ২২শে ফেব্রুয়ারী 
১৮৬৭ এবৎ ১৯শে জানুয়ারী ১৮৬৮ দুজন লোককে দীক্ষা দেবার ব্যাপারে 
লঙের সই দেখতে পাই। অর ১৮৪৪ সন থেকে ১৮৭২ 
সন অবধি লঙ যে চার্চের প্রাণপুরুষ সেই চার্চের প্রধান পুরোহিত হসাবে 
লঙের স্বাক্ষরযুক্ত খীষ্টধর্ম দীক্ষাপ্রাপ্ত-ৃজন মান্র লোকের নাম দোখ । এ সময়ের 
মধ্যে কয়েকশ ব্যান্ত দীক্ষা 'নয়েছেন। রোজষ্টারে প্রধান পৃুরোহতদের স্বাক্ষর 
আবশ্যক । আঁধকাৎশ স্বাক্ষর দৌখ 1. 5. 9581-এর । ঠাকুরপুকুর চার্চের 
জৎগ্রাহক দাবী করেন এই রোঁজস্টারাট লঙের আমলের । আসলে 
এট যে লঙের আমলেরই তারও কোন প্রমাণ নেই । যাঁদ রোজস্টারাট 
লড়ের আমলের হয় তবে কি লঙের সময় থেকেই প্রধান 
পৃরোহত অন্য ব্যাক্তঃ যে চার্চ “লঙ সাহেবের গজ” নামে প্রাসীদ্ধি 
লাভ করোছল এবং যেখানে লঙ এক নাগাড়ে অন্তত বাইশ বছর অক্লান্ত পাঁরশ্রম 
করেছেন সেখান থেকে লঙের নাম খাঁরজ করার বা মুছে ফেলার চেষ্টা হয় 
নলদর্পণ মামলার পর, ১৮৬২ সন থেকে । এর পিছনে এক ধরণের চক্রান্ত ও 
চাঁরন্র-হননের ব্যাপার স্পম্ট । জেমস লঙ চলে যাবার পর ১৮৭২ সনে, 
ঠাকুরপৃকুর চার্চে যখন নতুন একটা বিল্ডিং তৈরী করা হর সেই 
ধবাজ্তংকে, সাক্ষধ রেখে, কোন কোন ব্যাস্ত ঠীকুরপকুর চার্চ 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১০৭ 


প্রাতষ্ঠার তারথ হিসাবেও ১৮৭২ সনকে উল্লেখ ভ্লুরতে সত্কোচ বোধ 
করেন না । ১৮৭২ সনে চারের প্রাতিষ্ঠা প্রমাণ করা গেলে লগ্ডকে খারিজ করা 
সহজ । ঠাকুরপুৃকুর চার্চ থেকে ১৯৭৮ সনের বড়াদন উপলক্ষে যে স্মারক 
পাস্তা বের হয়েছে তাতে দেখ ঠাকুরপুকুরের পণ্চাশ জন গ্রামবাসণর স্বাক্ষর 
সমন্বিত একাট পন ॥ এই পত্রে তারা লঙকে জানিয়েছে--“গ/৩ 9০৮: 01510161)9 
96121105215 5568011510108 ৪ 0100, ৪2100 6০ 70612560865 9০01 11210) 
10255 81910 16 01)6 08176 06 [119 1,016 78560186 701010%..এই টাকা 
দিয়ে কি করা হয়েছে তার নাঁক কোন হদিস এখন অবাধ পাওয়া যায় ন। 

লঙের পাঠশালাঁটিরও কোন আস্তত্ব নেই । এই পাঠশালা উঠে গেলে তার 
সঙ্গে আরেকাঁট পাঠশালাকে যুস্ত করে যে সাধ্ধী এাঁলজাবেথ বিদ্যালয় 
প্রৃতিষ্ঠত হয়েছে তা নতুন সৃষ্টি। স্মরণে আছে, লঙ শ্রীরামপুর ভ্রয়শর 
(71710 06 98181011079 )-কেরী মারশম্যান ও ওয়ার্ডের- অনুরক্ত ছিলেন । 
কেরী সাত বছরের চেষ্টায় প্রথম যাকে দাঁক্ষা দিতে পারেন তার নাম ছল কৃফাদাস 
পাল। ফেিক্স কেরী ও কৃষ্দাস পালকে একই "নে দশক্ষা দেওয়া হয় । 'ঘ্বিতীয় 
দীক্ষিত ব্যাক্তাট ছিল একজন মুসলমান এবং ততাঁয় ব্যাক্জ ব্রাহ্মণ । ১৮১০ 
সনের মধ্যে এই মিশন প্রায় ৩০০ ব্যক্তিকে দাক্ষা দেয় । দীক্ষা ও প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে চলে শিক্ষা প্রসারের কাজ। ১৮১৮ সনের মধ্যে শ্রীরামপুর মশনের অধীনে 
১২৬ট ভাষা বিদ্যালয় স্ছাঁপত হয় যেখানে ছান্র সংখ্যা ছল প্রায় ১০, ০০০ 
হাজার। ১৮২১ সনে ৩৭ জন ছাত্র 'নয়ে কের শ্রীরামপুর কলেজ প্রাতষ্ঠা করেন । 
এই ৩৭ জন ছান্রের মধ্যে ১১ জন দেশীয় খ্্ীষ্টানও ১৮ জন 'হন্দ, । তার 
আগে ১৮০৭ সনে কেরার প্রথম স্্বী দীর্ঘাদন মানীসক রোগভোগ করে 
মারা গেলে এ বংসরই লেডশ রুমর পেরবতরঁ নাম শাল এঁমলিয়া কেরা) নাম্নী 
জনৈকা জানি মাঁহলাকে বিয়ে করেন । ্বিতীয়া স্ত্রী ১৩ বছর বে*চোছলেন ৷ 

লঙ বহ, লোককে দঁক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কাকে তান প্রথম দীক্ষা দেন সে 
তথ্য এখনও জানতে পাঁর'ন । কেরীর মতোই 'তাঁন একাঁদকে ধমাঁয় কাজ 
অন্যাদকে শিক্ষাবস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কেরীর মতোই তিনি 
দ"দৃবার বিয়ে করোছিলেন এবং উভয়ের স্ত্রীরা উভয়ের চেয়ে অনেক আগে মারা 
যাওয়ায় উভয়কেই অনেকদন 'বিপত্মীক থাকতে হয়ৌছল। 

১৫৯৬ সনে জর্জ হ্যাঁমলটন বিদেশে খবঈম্টান মিশন প্রাতচ্ঠার ব্যাপারে 
বললেন- “১৫21 12005 ০০ 001151)60 200 1600160 ০৪৫০1০ 006 ০1 
06 50118005050, 10 16116190900)” এই উদ্দেশ্যে দেশে -দেগে খীম্টান- 


১০৮ পাদরগ লও, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালী জশবন 


মিশন প্রাতিষ্ঠিত হকেেআরন্ত করে। ১৮২৪ সনে মশনারণরা 100518155 এবং 
[7$5085110815 এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং ১৬৪৩ সনে তা 
দানা বাঁধে । এই বিভাগ 'মশনারী পাদ্রণদের কত্য বা দীক্ষা ও 'শক্ষাদানের 
ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। “1০ ৫196100%৩ 00116) ০৫ 0১৩ 
1155100 9৪3 55005৫ 10 290901021705 510) 0৪৫16101091 ০1081980661 
0602 9০009) 186100 : 1 ৪ 60 ৮০ 80508601091.”৯ এই সিদ্ধান্ত 
 অন্দসারে সারা দেশে যে নানাধরণের পাদরণ বিদ্যালয় স্থাঁপত হতে থাকে সে 
কথা পৃবেই উল্লেখ করোছ। ডাফ যে প্রবল 'বিরোধতার মধ্যে জেনারেল 
এসেমার ইনাষ্টাটশন গঠন করেছিলেন ইৎরেজণ শিক্ষা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে 
সেকথাও পূরে' উল্লেখ করা হয়েছে । জে. এন. ওঁগলভাইর মতে ডাফের 
এই সিদ্ধান্ত একাদিকে ফেন পাশ্চাত্য-শিক্ষাও জ্ঞানের দিকে এতদ্দেশশয়দের আকষ্টে 
করে তেমন অন্যাদকে “1815 স৪3 006 ০0067151011 01 00৩ 0০9৩1101050 
0 [0016 100] 011676517570, 00 0০0100116911900- 10 061)57 10105 
[010 9811910766০ 8181158301৩ 10105 100806 10 10019. 1 
0015 1069090 1115 8171581 06118909012 10. 05 091০0/2---0০ 01118 
075 00611100600 2 0621166 - 06019101...1:19.08018+5 17010006 
15091115606 61696 12100090110 10 00510190019 ০০ 810000116 
99109105160 25 2 10561686 0£ 015111290101-”২ এই সদ্ধান্তের 
পারপ্রোক্ষিতে ১৮৫৪ সনে স্যার চার্লস উড যে ডেচপাচের দ্বারা ভারতবষে'র 
শক্ষা পদ্ধাত নিদিষ্ট করে দেন 415 110763, 2100 0০ & ০0151061201 
10651659165 181700920, 15060 0115 11101195 01 [এ]... 09 0015 
55650) 1900 200 00955 10০ ৬615 /0110106 আ10) 110) 50021) 
(9 560:5 (115 1815৩ ৫6610110060 (01008100086 11019 ০% 501)9015 
800 90119669 01061 17155100819 £01081)00, ৮1)516 (106 [61181009 
91610676 (0 10107 01199 ৪66501760 0110)৩ 101090712110৩ চ/০01০ ৮৩ 
90176 ০01 1157001 [10101090006 112,000 500081101) 61/510.” ৩ ফলে 


ঢকেরীর আমলে এদেশে প্রোটেষ্টা্ট পাদরীদের সংখ্যা “06৮61 67:956090 
(60:05 018 0106 10] 160 11019 0116 00100611090 10৮10 (0 
৪০০ 550 ; 10৫85 (০ 1019161) 1013510791165,  07091060 90৫ 


00010981090, 10760 2100 9/0120610...001)66:1 5682 এবং রোমান 
ক্যার্থালক ফাদার ও 1সসটারসদের সথখ্যা ৪০০০ হাজারের উপর | . এই তথ্য 





জখবন-যুদ্ধে কর্মবর ১০১ 


জানতে পাঁর ১৯২৫ সনে প্রকাঁশত ওয়াল্ড মিশনারী আযাটলাস থেকে । 
পারবাঁত'ত অবস্থায় জেমস লঙ যখন শিক্ষা-দীক্ষার কাজে এগোলেন তখন 'তাঁন 
ইংরেজীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার দিকেই আধক উৎসাহ দেখাতে 
থাকলেন । এই উৎসাহ একাঁদক থেকে চলাত হাওয়া বিরোধশ, কিন্তু তাতেই 
তান আবচল রইলেন । আলেকজাপ্ডার ডাফ ১৮৭৮ সনে স্বদেশে মারা যাণ।, 
লঙ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান ১৮৭২ সনে ! তাঁর চলে যাবার পর ঠাকুরপুকুর 
চার্চেরও অনেক পারবর্তন হয় । প্রথমে তা ছিল চা” মিশন সোসাইটির অঙ্গ+ভূত, 
তারপর ১৯২১ সনে যখন অক্সফোর্ড মিশনের সঙ্গে চা মিশনের 'মলন হয় তখন 
চার্চ মিশন হাওড়া অণুলের ভার গ্রহণ করেন এবৎ অক্সফোড মিশন ঠাকুরপৃকুর 
ও আরও কিছ, অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত হয়। অক্সফোর্ড মিশন প্রান গীরজা, 
উপাসনা গৃহ প্রভাতি নতুন করে তৈরী করেন । ১১৯৭০ সনের ২৯শে 
নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত অক্সফোর্ড মিশনের অধীনে থেকেই ঠাকুরপৃকুর 
নয়ান্তিত হচ্ছিল, কিন্তু এই তাঁরখ থেকে আবার এটি চলে আসে চার্ঠ অব নর্থ 
ইীণ্ডিয়ার অধখনে । এখন চার্চ অব ঞীপফান ঠাকুরপৃকুর এ নামেই চার্চ চলছে | 

পৃুবেইি উল্লেখ করোছ যে এদেশে অবশ্থানের প্রথমপর্বে জেমস লঙ 
খশজ্টধর্মে দীক্ষা দেবার ব্যাপারে অতুযুৎসাহশী ছিলেন । সেজন্য তান বাঙলার 
সর্ত এবং উত্তর-ভারতের নানাস্থানেও যেতেন ধর্ম প্রচার করতে । নবধর্ম- 
দশীক্ষতদের রেজো্ট্রি বইতে প্রধান পুরোহিত হসাবে স্বাক্ষর দান করতেন । চার্চ 
মিশন মীরজাপুর দ্বীক্ষা দেবার কাজে সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারছে না বলে 
জেমস লঙ দুঃখও প্রকাশ করেছেন । ব্রাহ্ম ও 'হন্দুদের খুম্ট বরোধনণী আন্দো- 
লনের প্রাতপক্ষ হিসাবে চিঠিপন্্, বিবৃতি, 'নবন্ধা রচনা, প্রচার পপ্তকা রচনা 
করেছেন । এসব কাজের জন্য তান দেশীয় সাধারণ ও প্রধানদের কাছে গোঁড়া- 
সম্প্রদায়ের কাছে, এবৎ জাতীয়তাবাদী 'হন্দদের কাছে নিগৃহশত হবেন, 
সমালোচিত হবেন এটাই আশা করা যায়। অথচ দেখতে পাচ্ছ এসব কাজ 
করার পরও তান দেশীয় প্রধান ও সাধারণের দ্বারা বাঁন্দত ॥ দেশীয় এব 
ইউরোপীয় সব্বেচ্চি শখরের লোকেদের সঙ্গে যেমন তাঁর সদ্ভাব, তেমন সম্ভাব 
দেশীয় সাধারণদের সঙ্গে রাকটাউন ও হোয়াইটটাউনে লোকেদের সঙ্গেও | তান 
একই পোষাক, একই চারত্র নিয়ে সর্বন্র যাতায়াত করেছেন । সাদা চামড়া 
দেখে তাঁর সঙ্গে যারা ভাঙ্গা ইৎরেজন ও ভাঙ্গা বাঙলা বা হিন্দ্‌স্থাননতে কথা 
বলতেন তাদের অনুরোধ করতেন মাত:ভাষায় কথা বলতে । 

এই দশকে লষ্ঙের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান “সত্যার্ণব-সাঁচন্র মাসিকের প্রকাশ । 


১১০ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জীবন 


সত্যার্ণৰ ১৮৪৯-৫৫) £ মিশনারীদের পাঁরচাঁলত সামীয়কপত্র [হসাবে 
“সত্যার্ণব' নতুন নয় তা সকলেরই জানা । জেমস লঙের ক্যাটালগ অথবা 
বাঙলাগদ্য সাহত্যের যেকোন ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে। 'মশনারীদের 
পন্র-পা্রকাঁদ বাঙলা-গদ্যের বকাশে কির,প সহায়ক হয়োছিল তা নতুন করে 
উল্লেখের দাবণী রাখে না ॥ িশনারীদের পন্র-পান্রকার সঙ্গে দেশীয় পন্র-পান্রকার 
যেবরোধ দেখা 1দিয়োছিল সেকথাও সর্বজনাবাদত । দেশীয় পত্র-পাত্রকার খ্ডীষ্ট 
1বরোধা প্রচারের জবাব দিতে সত্যার্ণব-এর আত্মপ্রকাশ । পাত্রকাট প্রকাশিত হয় 
১৮৪৯ সনের জুলাই মাসে । প্রধ/ন সম্পাদক [হসাবে নাম থাকে ডবল,.ও-সমথের। 
চার্চ মিশনারী সোসাইীটর সম্পাদক হিসাবে 1স্মথের নাম প্রধান সম্পাদক হিসাবে 
ছাপা হলেও কার্যকরী সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত ছিলেন স্বয়ৎ জেমস লঙ । 
সে জন্যই ব্রজেন্দ্ুনাথ সম্পাদক [হসাবে জেমস লঙের নাম উল্লেখ করেছেন । 

সত্যার্ণব-প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সম্পার্ছকীয় 'নবন্ধে বলা হয়েছে £ 
“এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানাপ্রকার সমাচারপন্র মদ্রাষন্ত্র দ্বারা প্রকাঁশত হইয়া 
থাকে...“পৃণচিন্দ্রোদয়” এবৎ “প্রভাকর” প্রত্যহ স্ব ২ শীতাহশ, এবৎ তীরাংশ, 
পাত করিয়া পাঠকবর্গের চিত্ত কখন ২ প্লিগ্ধ কখন ২ উগ্ন করিয়া থাকেন।... 
“তত্তববোধিনশ পান্রিকা” বোদক তত্র প্রাতবাদন পূর্বক 'দিবাকরের সংক্রমণ 
দিবসে বিরাজমান হয়েন...কিন্তু উত্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্ীম্টধর্মের 
বিরদ্ধে । তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খীষ্টধর্মের বিরদ্ধে রণ করতে সসঙ্জ 
হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে মনের মধো বাজগণীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে 
সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শন্র, জয় করিলেই হয় এই ভাঁবয়া তর্কবতর্ক 
দল 'বতপ্ডা কছবতেই ভ্রুাট করেন না। যাহা মনে আইসে তাহাই 'লাপবদ্ধ 
করেন। যাঁদও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত সম্পাদকেরা আতশয় টিত্তরঞ্জক প্রবন্ধ 
রচনা কাঁরয়া থাকেন তথাঁপ ধর্মের প্রসঙ্গে তাঁহাদের মাৎসর্য দর্শনে খন্ীষ্টয় 
লোকে ক্ষাব্ধ হইতে পারেন। অমৃতে যাঁদ যংকাণত বিষ যোগ হয় তবে তাহাও 
সকলের হেয় হইয়া পড়ে । অতএব পুব্বোক্ত সুচার, পান্রকা সকলে মধ্যে ২ 
খীত্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমাদের চিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে না। 

“এ কারণে আমরা সঙ্কজ্প করিলাম যে অদ্যাবাঁধ মাসে ২ 'সত্যার্ণব' নামে 
এক পান্রিকা প্রকাশ কাঁরব। ইংলণ্ডীয় ধম্মসভার একজন যাজক এই পন্রের 
অধ্যক্ষতা কাঁরবেন, তাঁহাদের আঁভমত্যান্‌সারে সকল কার্য নিব্বাহ হইবেক, 
তবে কার্ষোর সুগমার্থ একজনের উপর সম্পাদকীয় ভার অপিত হইবেক...”১ 

।॥ সত্যার্ণব, প্রথম সংখ্যার উপক্রমাণিকা । 


জগবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১১১ 


এই একজন ছিলেন জেমস লঙ। উপরের সম্পাদকীয়ের অংশও তাঁরই 
'রচনা। যাঁদও মাসিকপন্ন হিসাবে প্রকাশের কথা ঘোঁধত হয়েছে, তবু 
মাসিক হিসাবে তা ৩ বংসরের বেশ চলতে পারে না। চতুর্থ বংসরের শুর, থেকেই 
ম্বিমাসক এবং ১৮৫৫ সনে যখন পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় তখন অবাধ চ্বিমাসিক 
হিসাবেই প্রকাশত হত । দ্বিমাঁসক প্রকাঁশত হবার আগের সংখ্যায়ও 
এ বিষয়ে একাঁট ঘোষণা ছিল । তাতে বলা হয়-__যে উদ্দেশ্য নিয়ে “সত্যার্ণব' 
প্রকাঁশত হইয়াছিল তাহা অনেকটা সাধিত হওয়াতে তদুপার সম্পাদকীয় 
কাজকর্ম দেখবার লোকের অভাব বিবেচনা কাঁরয়া অধ্যক্ষস্ভা "স্থির কারয়াছেন 
“এখন হইতে ইহা মাসে ২ প্রকাশিত না হইয়া দুই মাসে একবার প্রকাশিত 
হইবেক। কাগজের কলেবর বা প.চ্ঠাসংখ্যাও কিছ, বাঁদ্ধ'ত হইবেক |” 
পান্নকাটিতে কি ধরণের রচনাঁদ প্রকাঁশত হবে তার কথাও ঘোঁষত হয় 
প্রথম এবং পরবতর্শ কয়েকটি সংখ্যায় । এই ঘোষণায় দোখ-_-(১) 
ধর্্মপনস্তকের ব্যাখ্যা এবং সথাঁক্ষপ্ত ভাষণ, (২) ধর্ম এবং ধর্মপ্রচার সদ্বন্ধীয় 
সংবাদ, 0৩) জখবন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য হীতহাস (৪) গৌড়ীয় সমাচারপন্্র হইতে 
উদ্ধত প্রস্তাব, (৫) ধম্ম'সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত ও গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পৃস্তকের 
প্রসঙ্গ, (৬) বৈদাঁস্তক, পৌরাণিক ও মোসলমান ধর্মের প্রসঙ্গ (৭) গোড়ায় 
সমাজ জখবন প্রসঙ্গ (৬৮) বিদ্যাবতরণের প্রসঙ্গ, ৯) প্রার্থনা প্স্তকের 
ব্যাখ্যা, (১০) পূর্থতন বিষয়ের এবং বিবিধচ্ছলের বর্ণনা (১১) মাসিক 
সাঘবাদ ইত্যাদ । (১২) আয়্বেদ প্রসঙ্গ ও (১৩) স্বাভাবক পদার্থ তত্তৰ 
প্রথম সহখ্যায় উপারন্ত সমস্ত ববষয় ধরা না পড়লেও বহ, বিষয় নিয়ে আলোচনা, 
সতবাদ ইত্যাঁদ স্থান পেয়েছে । উপন্রমাণকার শেষে লেখা হয়েছে-_"সকল 
মান্ষকেই স্ব ২ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম সাধন কাঁরতে দেওয়া উঁচত, কেননা 
ধৃবশ্বাস্র 1ব”রগত বম্্ম সাধন কাঁরলে ভ্রান্ত তপস্যা হয়। যাঁদ কেহ শিব কিম্বা 
ক'ফকে মনে অগ্রদ্ধা কায়া মৌখিক ধ্যান এবৎ জপ করত আপনাকে শৈব অথবা 
বৈফব বাঁলয়া প্রচার করে তবে তাহার ধ্যান এবং জপ কেবল প্রতারণা মান... । 
,যাঁদ বিশ্বাসে ভ্রম থাকে তবে সে ভ্রম শোধন করা কর্তব্য কিন্তু কাহাকেও 
শ্বাসের বিপরীত কর্ম কাঁরতে প্রবৃত্তি দেওয়া উচিত নহে। একারণ" 
বল দ্বারা ধর্মের শাসন অপরামর্শ |” লঙের এই গদ্য সাবলগল এবং স্পন্ট । 
এখানে তাঁর নিজস্ব স্টাইলও বিদ্যমান । 
একাদকে খষ্টধর্ম প্রচারের যৌন্তকতা অন্যাদকে সরকারণ বহুকাজ 
সমর্থন করা হয় সত্যার্ণবে ৷ তাছাড়া 'হন্দ, ও মুসলমান ধর্ম এবং ধর্মগরুদের 


১১২ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জশবন 


সমপকেও আলোচনা প্রকাশিত হয় ।. দেশীয় সমাজের নানা সমস্যার কথাও" 
এ পন্ধে উদ্াটত হয়েছে । শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে মাতৃভাষায় শিক্ষা, স্ত্রী- 
শিক্ষার যৌক্তিকতা বিষয়ে লেখা হয় । এখানে জেমস লঙ তাঁর নিজস্ব আঁভিমত 
চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন । তান লিখেছেন-_যে দেশে ভাস্করাচার্যের কন্যা: 
লীলাবতাঁ, বিদ্ভরাজার কন্যা রাঁকন্বণী, কালিদাসের ভারা তিলোত্তমা প্রম্‌খের 
ন্যায় বদুষী নারীর আস্তত্ব ছিল, যে দেশে স্্রশীশক্ষার ব্যাপারে ষে ওঁদাসীন্য 
তা দুঃখের | স্ব্রীশিক্ষার সুফল বর্ণনা করে তান িখেছেন- “স্রশীশক্ষার 
ফল এই যে তাহাতে স্্ীলোকাঁদগের আচার শোধন হইতে পারে । গৃহকর্ম্ম 
হইতে অবসর পাইলে যাঁদ পুস্তক পাঠ অথবা সৃচিকা 'ভন্ চিন্তন 'বীচত্র কার্য 
কাঁরতে পারে তাহাতে হিংসা কলহের সময় পাইবে না।..-স্ত্রীশক্ষার দ্বিতীয় 
ফল এই যে তাহাতে শিশৃশিক্ষার উত্তম উপায় হয় ।...সত্রীশিক্ষার ততিগয় 
ফল এই যে তদ্বারা মনষ্য সমাজে লঙ্জা ও সূশীলতার বৃদ্ধি হয় | ..মূর্খলোক 
অপেক্ষা পাঁণডতদের বাঁদ্ধ কৌশল উত্তম হইবার কারণ কি ? মুর্খলোক 
পশুর ন্যায় কেবল সম্মুখম্থ ব্যাপার অবগত হইতে পারে, বিদ্বান বাজ্ত প্রাবৃত 
ধবদ্যা দ্বারা অতঈত বিষয় বাদত হইয়া কার্যকারণের সম্বন্ধ উত্তমভাবে বাঁঝতে 
পারেন।” অপর একটি রচনায় এ সম্পর্কে লিখেছেন_- অঙ্গনাঁদগের অসুখ 
দুই শন কারণবশতঃ হইতে পারে । প্রথমতঃ যাঁদ তাহারা মানাসক ক্ষীণতা 
প্রযুক্ত চণলাঁচত্ত হইয়া অসার পদাথের প্রয়াসে আত্মীবড়ম্বনা করে তবে তাহাতে 
অন্তঃকরণের স্বাচ্ছন্দতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁদ বিদ্যামত পানে বিরত 
হইয়া আবদ্যামোহনে মহ্দ্ধ হয়। ততীয়তঃ পুরুষদের অত্যাচারে চিরদঃখিনখ 
হুইয়া বাস করে ।.. ইউরোপীয় খ:শীষ্টয়ান লোকেরা স্ব স্ব বাঁনতাগণকে বিদ্যা- 
[শক্ষা দিয়া থাকেন তাহা সর্ব প্রাসদ্ধ । এতদ্দেশের মধ্যেও যাহারা খ:খস্ট- 
পরায়ণ হইয়াছে তাহারা সকলেই আপন ২ দ্বাহত্গণের বিদ্যা শিক্ষাতে 
আতশয় তৎপর | হন্দৃধম্মবিলম্বীরা স্বস্ব দুহিতার ববাহার্ে বাস্ত হইয়া 
আপনারাঁদগকে কন্যাভারগ্রস্ত মনে করেন । খনীস্টিয়ানেরা তাহারদের বিদ্যা- 
ধশক্ষার উপায় কারবার আভপ্রায়ে আপনারাদগকে কন্যাভারপ্রস্ত মনে করেন 1... 
এতদ্দেশীয় জননীরা যখন স্বীয় কন্যাকে ধর্ম ও বিদ্যার প্রসঙ্গে উপদেশ করিতে 
পারবে তখন ভারতবষের কেমন শুভ দিবস হইবে ।” স্ত্রীশক্ষার পক্ষে ও 
[পক্ষে 'শাক্ষত সমাজে ও তার বাইরে যখন রাঁতমত বিতর্ক চলছে তখন 
জেমস লঙ সত্যার্ণবের পাতায় শ্রীশক্ষা বিস্তারের নামত্ত ষে সাহস পথে 
পা বাঁড়য়ৌোছলেন তা উল্লেখের দাবী রাখে । 


জশীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১১৩ 


গত শতকের মধ্যভাগে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শ্ত্রীশক্ষাকে কেন্দ্ু করেই 
যে ব্যাপকতা লাভ করে তা তো জানা কথাই। এই সমাজ আন্দোলনেন্র 
প্দরোভাগে থেকে এ দেশণয় প্রধানেরা উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছিলেন । লঙ ও 
অন্যান্য বহ পাদরী এবং ইউরোপাঁয় ব্যান্ত তাঁদের সাহস জুগিয়েছেন ৷ মনের বন্ধ 
জহাগয়েছেন। লঙ শুধ, শ্রীশঙ্গা বা মাতৃভাষায় শিক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রেই 
নন, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও নতুন জাতখয়তাবোধের আমদানীকারকছের 
একজন । তাই কৃষকদের হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পেরোছলেন । 
বাভন্ন বিদবৎসভা, সমাঞজ-সংস্কারসভা, এমন ক সাহত্যসভা প্রাতণ্ঠার ক্ষেত্র 
শিক্ষিত মধ্যাবত্তের উৎসাহকে একটি 'নার্দন্ট কক্ষ পথে টেনে নিয়ে যাবার 
ব্যাপারে লঙের প্রচেষ্টা 'ছিল গভশরে । ইৎরেজণ শিক্ষিত বাঙালগ মধ্যাবততদের 
সঙ্গে লঙের সম্পর্ক ছল ঘানম্ট এবং তাঁরাই এই সব সভার প্রাতান্ঠত 
ছিলেন ৷ সাঁহত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাঁদ অনুশখলনের আগ্রহ এই স্ব 
সভার ভেতর 'দিয়েই যে এ দেশে গাঁত পেয়েছে তা সকলেরই জানা । জেমস লঙ 
দেশীয়দের আগ্রহ বাড়াবার জন্য প্রবন্ধাঁদ রচনা করেছেন সত্যার্ণবে ও অনান্র € 
বশ্বাবদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষিত মধ্যাবত্ত বাঙালী ধর্মসৎস্কার, সতীদাহ নিবারণ, 
স্্ীশক্ষা ও 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভূতি দুঃসাহাঁসক কাজ-কমে' 
যখন দূঢ়পদে অগ্রসর হাচ্ছিলেন তখন তাঁরা জেমস লঙ-আঁদ বিদেশী ভারতবন্ধ, 
এবং পাদরীদেরও পর্ণ সমর্থন ও সাহাযা পেয়েছিলেন । তাঁদের 
নিকট থেকে শান্ত, সাহস ও সমর্থন পেয়োছলেন বলেই প্রধানেরাও দুবরি গাঁতত্ে 
এগোতে পেরোছলেন একথা মুক্ত কণ্ঠে যান স্বীকার করতে পারবেন না ?তাঁন 
এখনও সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। সত্যার্ণবে খাঁন্টধর্মের গুণাগ্ণ যেমন 
প্রকাশ পেত তেমন প্রকাঁশত হত সরকারের সঙ্গে সহযোগতা করার জন্য 
আবেদন । প্রকাঁশত হত নানাধরণের প্রবন্ধ ও চিঠিপন্রাদ । তুলনামূলক 
আলোচনার ব্যাপারে হন্দ, মুসলমান ধর্মের বিষয়েও আলোচনা থাকত | স্ত্রী 
[শক্ষা বিষয়ক লঙ্ের বাঙলা রচনা অনেকেরই প্রশংসা পায় । তিনি ছিন্দু- 
ধর্মগ্রন্ছাদ থেকে অৎশ উধ্‌্ত করে দেখাতেন শ্রীশক্ষার সুফল । প্রাচীনকে 
জানার এবৎ বোঝার ব্যাপারে লঙের অদম্য উৎসাহ ছিল । সত্যার্ণবের ভাষা 
খুশম্টানী বাঙলাগদ্র অন্যতম নমুনা । এ ভাষা স্বচ্ছ ও স্পম্ট। সজনীকান্ত 
ধথার্থই িখেছেন-_-“আসল মানুযাঁটকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্তকথা মার 
প্রচার করতে বাঁসলে হীতিহাস অসম্পূর্ণ থাঁকয়া যায়, কিন্তু একটি মানুষের 
জখবনকে সমগ্রভাবে দোখলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পাঁরমাপ 

৬ 


১১৪ পাদর? লঙ, বাঙলা সাছতা ও বাঙালী জশবন 


করা সহজ হয়। গোটা মানুষ সম্বন্ধে পাঠকের মনে ওৎসুক্য জাগ্রত কাঁরিতে 
পারলে তংসংক্রান্ত বিষয়টও অনাগত ভবিষ্যতে একাঁটি জাগ্রত মাঁছমা লাভ 
করে, ব্যান্তর অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অভ্তরঙ্গতায় পর্যবৌশত হয়” । ১ লঙের জীবন 
কথা অনুধাবন করা গেলে উনিশ শতকের কোন আলোচনা থেকেই তাঁকে বাদ দেয়া 
যায় না। তাঁর সমস্ত কশীর্ত যাঁদ কোনাঁদন নিঃশেষে বিল্‌প্ত হয় তবু সমাজ- 
বিজ্ঞানের কাজের জন্য তিনি আরো বহাদিন স্বমাহমায় বেচে থাকবেন । 

গত শতকের মধ্যপাদ থেকে বিদেশ লঙ এদেশের সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় 
যে গুরুত্ব আরোপ করোছিলেন অস্মদেশীয় বদ্বানেরা তা সম্যকভাবে অনুধাবন 
করতে আরও অনেক সময় নিয়েছেন । বিস্তু লঙের সৌদনকার চিন্তা-ভাবনার 
সুফল আমরা পেয়োছ। নানাধরণের সামাঁজক, রাম্ট্রনোৌতক ও সাংস্কৃতিক 
পালাবদলের মধ্য দিয়ে বাঙাল?, বাঙলাভাষা ও সাহত্য যে ভাবে এাগয়ে গেছে 
উীনশ শতক থেকে, অধ্টাদশ শতকের নীহারকা অবস্থা থেকে ইউরোপায় 
পণ্ডিত ও পাদরখদের সাঁম্মীলত প্রচেখ্টায় তার যে রূপ ও চাঁরন্র 'নার্্ট 
হয়েছে, তার সঙ্গে যখন দেশীয় সাহাত্যক, শিল্পী, কলাকুশলী ও জাতায়তা- 
বাদীদের প্রচেষ্টা যুক্ত হয়েছে, তখনই বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 
নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন ভাবে জাগারত হতে থাকে । যে ভাবে 
রামমোহন-বদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলাল-কেশব বাঁঙকম থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত 
সাঁহত্য এীগয়ে গেছে তার বিস্তারত বিবরণ 'লীপবদ্ধ করেছেন কৃতাঁবদ্য 
সাঁহত্য, সমাজ-এীতহাসক, গবেষক এবং পাঁশ্ডতব্ন্দ । তাঁরা এ কথাও বলেছেন 
যে উন্মেষপর্বের বিদেশশ গদ্য-লাখয়েরা কোন মৌল রচনা প্রকাশ করেন নি বটে, 
তবু তাঁরা বাঁনয়াদ রচনা করে গেছেন। তখন লেখক ও সংগ্রাহক মান্রেই বৈদোশক 
এবং তাঁরাই বাওলাগদ্যকে খজ,, বাঁলষ্ঠ ও সাবলীল করার প্রাণপুরহষ । 

জেমস লঙ নামাট সংপাঁরাঁচত হলেও তাঁর জশবনকাহনী আমাদের অনেকের 
কাছেই অপাঁরাঁচত । তান ছিলেন আর্থক সঙ্গাততে দূর্বল | যাজকের মাহনা 
ও অন্যান্য কাজকর্ম থেকে ষে টাকা আয় করতেন তা সবই ব্যয় করতেন 
এতদ্দেশীয়দের সেবায়, খ্ীম্টধর্মের সেবায় । ঈশ্বর গুপ্ত একদা খেদ প্রকাশ 
করোছলেন এই বলে--পরমেশ্বর তাঁকে যথেষ্ট বিডব দেন নি, দিলে [তান দেশীয় 
সাধারণদের জন্য অনেক কিছ, করতে চেয়োছিলেন । স্তরাৎ কৃতজ্ঞতার 
খাঁতরে এই সব ইউরোপীয় সাহত্যসাধকদের জানতেই হবে । এদের 


৬। সজজনীকান্ত দাস ; বাংলা গদাস/ঁহতের ইতিহাস, প্রাগজি। 


জশবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ১১৬ 


মধ্যে কেরণ-আ'দ কয়েকজনের হীতবৃত্ত অগ্রজ ম্লাহত্য-এীতিহাসিক, সমালোচক 
ও গদালেখকেরা জাঁনয়েছেন। ১ লঙ-আঁদ বহদ বৈদোশক এখনও 
অনেকটা বিস্মৃত । এই বিদেশীরা ব্যাকরণ, আভধান, শব্দীশিক্ষা, আইন- 
গ্রন্থ, ক্যাটালগ, সংবাদসার, প্রবাদ-আঁদ প্রণয়ণে যে অধ্যবসায় ও দুর্গম 
পথের সন্ধান 'দঘয়েছেন তার অবর্তমানে আয়াসীপ্রয় ও শাথলমনা বাঙালীকে 
আরও বহমদন অন্ধকারে হাতড়াতে হত | স্ত্য বটে মশনারী, পাদরীরা 
খ.জ্টধর্মপ্রচার ও প্রসারের মত্ত বাঙলাভাষা ও সাঁহত্যের সেবা করে গেছেন । 
1কন্তু তাঁদের ধর্মপ্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ 'ভন্ন প্রয়োজন সাধন 
করেছে। সাপে বর হয়েছে । 

প্রথম দশ বছরের এই পর্যন্ত গহসাব দিয়ে আমরা লঙের দ্বিতীয় পায়ের 
কার্ধধারা লক্ষ্য করব ! দ্বিতীয় পযয়ি বলতে যে ১৮৫১-৬৯ সময় সীমাকে ধরোছ, 
সে কথা আগেই পরিস্কার করে নিয়োছ । 


১৮৫১-৬১ 


এই সময়টা জেমস লঙের জীবনে সর্বাঁধক উল্লেখযোগ্য । ১৮৫০ সনের 
মধ্যে তান পাকাপাঁকিভাবে ঠাকুরপুকুর চলে আসেন । ঠাকুরপুকুর চার্চের 
নতুন জীবন দেন। বাঙ্গালা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা বরেন এবৎ এখান থেকে 'সত্যার্ণব' 
পাঁরচালনা করতে থাকেন ॥ মনে রাখতে হবে যখন জেমস লঙ এ সব কাজ 
করে যাচ্ছেন তখন রাস্তাঘাট একপ্রকার ছল না বললেই হয় । ফোট" উইলিয়ম 
কেল্লা থেকে ফলতা ও ডায়মণ্ডহার্বার কেল্লার যোগাযোগ রক্ষা কল্পে 
ডায়ম্ডহারবার রোড গড়ে উঠলেও তা যান চলাচলযোগ্য ছিল না। কখনও 
নিজস্ব ফিটনে চেপে, কখনও পায়ে ছেটে জেমস লঙ নানাজনের সঙ্গে যোগাযোগ 


১১৬ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 


রক্ষা করতেন। যোগাযোগ ব্যবস্থারও তখন এত উন্নাত হয় নি। ডাকাঁবভাগ 
খ$াড়য়ে চলছে। ফোন ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। রেলওয়ে ধাঁরে ধারে বিস্তারত হচ্ছিল 
ঠিকই 'কন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু । ঠাকুরপুকূর থেকে মীরজাপুরের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যথেষ্ট পারশ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। বস্তু লঙ নিয়ামত 
এ শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। ঠিক এ ধরণের পারিশ্রমসাধ্য কাজ যখন লঙ করছেন তখন 
আরেকজন নোটভ পদর্রজে বর্তমান মধ্য কলকাতা থেকে ফোট" উইালিয়ম, 
ফোর্ট উইলিয়ম থেকে দমদম মাঁলটারণ ক্যাম্প, দমদম ক্যাম্প থেকে সংস্কৃত কলেজ 
হয়ে প্রত্যেকাঁদন বাড়ী ফিরতেন ৷ ইনি শ্যামাচরণ শর" সরকার । পরে তাঁর 
সমপকেও কিছ, জেনে নিতে হবে । লঙের ঠাকুরপুকুরের দাঁয়ত্ব নেবার আগে 
থেকেই ঠাকুরপুকুরের সঙ্গে মীরজাপুরের ঘনিষ্ট সম্পক ছিল । ১৮৩৫ সনে 
এখান থেকে ৪৫ট ছাত্র পাঠান হয় মীরজাপুরে- গ্রাম্য পাঠশালা থেকে উন্নত 
[শক্ষালাভের জন্য । লঙের হ্যাণ্ডবকে এ ধরণের আরও বহ, তথ্য আছে । 
লঙ এখানে পাকাপাঁক ভাবে বসবাস করার আগেও ধর্মদশক্ষা দিতে মাঝে মাঝে 
আসতেন । ১৮৪১ সনে রেভারেশ্ড লোঙ্ক ও রেভারেশ্ড লঙের দ্বারা প্রায় 
৬০ জন ধর্মীস্তারত হয়। কাজেই দেখতে পাচ্ছ মীরজাপুর বসবাসের সময় 
থেকেই লঙ ঠাকুরপুকুর অণ্টলে আসতেন ধমাঁয়কাজে । দেশশয় জনগণকে 
খুশম্টধর্মে দীক্ষা দিতে । মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে একাঁদকে যেমন 
খ্রম্টানদের সহখ্যা বাঁড়য়ে যাচ্ছিলেন তেমন দেশীয়প্রধান ও সভা-সামাতর 
সঙ্গে মশে বাঙলা সাহত্য, সথস্কৃতি, সমাজতত্তৰ ও বাঙালীদের হীতহাস চেতনার 
উদ্বোধনে সহায়তা করাঁছলেন । ১৮৫৭ সনে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে প্রসাদ- 
মাল্লকের উদ্যোগে প্রাতান্ঠত হয়োৌছল ফ্যামিল 'লিটারারি ক্লাব । ১৮৫৯ সনে 
এ সংস্থার সভাপাঁত লঙ। এখানে বিজ্ঞান ও সাহত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদ পাঠ 
করা হত বাঙলায়। সভাপাঁত হয়ে লঙ ঠিক করলেন বাঙলা ও ইংরেজণ 
উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধাঁদ পাঠ করা চলবে । 

১৮৫৮ সনে প্রকাঁশত হয় রাজা রাধাকান্ত দেবের “শব্দকম্পদ্রুম” । এই 
গ্রন্ছের জন্য স্বদেশবাসী ও ইউরোপায়েরা রাজাকে ১৮৫৯ সনের ২৫শে 
নভেম্বর একাঁট মানপন্ন দেন। এই মানপন্লে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, 
জয়কূফ। মুখোপাধ্যায়, হাকিম মিরজা আলি, জেমস লঙ প্রভৃতির নাম দেখতে 
পাই। সাহত্যসাধকদের কাছে এ গ্রন্ছের মূল্য কোনাঁদন কমবে না। এই 
সময় লঙঙঙকে '951৩০119205 £010 03৩ £১০০0149 ০1 006 03061070610 


তৈরীর দাঁরিত্ব দেয়া ছয়, এবং তাঁকে রেকর্ড কাঁমশনেরও সদস্য মনোনীত করা 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১১৭ 


হয়। ১৮৫১৯ সনে “9516060925” ০. সসস্যো প্রকাঁশিত হয় । প্রকাশক 
400)9110, এ পুস্তকের পাঁরাঁশম্টে “ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থে 
সরকার কতক ব্রত পস্তকের একাঁট তালকা সান্নাবষ্ট করা হয় । এ তাঁলকা 
সম্পূর্ণ নয়, তাঁরখ ও নামেরও িছ, ভুল আছে । তব, এ তালিকায় 
ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজের 'িক্ষণণয় 'বিষয়সমূহের মোটামৃ'টি একটা আভাষ 
পাওয়া যায় । তারও আগে ১৮৫৫ সনে লঙ প্রকাশ করেন “4 10950707019৩ 
08$91990৩,, এ তালিকায় শীশশুবোধক” নামে একাঁট গ্রন্হের উল্লেখ 
আছে । সজনীকান্ত এই গ্রন্থাটর সম্পর্কে বলেছেন--"এই মহামূল্য গ্রন্হখান 
কাহার রচনা বা সগ্কলন জানতে পাঁর নাই, তবে ইহা যে দুই শতাষ্দীরও 
আধককাল বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়াছে তাহার প্রমাণ 
পাইয়াঁছ রেভারেপ্ড জে. লৎ সঙওকালিত বাংলা প.ুস্তক তাঁলকা হইতে”। ৯ 
সজনণীকান্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ আদ জেমস লঙের এ তালিকার কিছ, অশ্দাদ্ধর 
নিরেশ দিয়েছেন ঠিকই, তব, আঠার-উীনশ শতকের কোন গবেষকই লঙের 
এই তাঁলকাকে অস্বীকার করতে পারেন 'নি। রাজনারায়ণ বস তো এ 
তাঁলকাকে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে িববেচনা করোছিলেন। 

খ্যাতি-অখ্যাতির নাগরদোলায় ঃ পাদরদর কাজ করতে এসে গ্রাম্য সরল 
দুশাগ্রন্থ মানুষদের প্রাতি তাঁর আন্তরিক টান আসে। মারজাপর স্কুলের 
ছান্রদের ইৎরেজীতে শিক্ষা দেবার সময়ই উৎসাঁহত হতে থাকেন মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দিতে । কারণ, তার দ্বারা সহজে পাঠ্যাবষয় বোঝান যায় । 
বাঙলা ভাষার মাধ।মে শিক্ষাদানের আঁভজ্ঞতা সয় করার জন্যই তান ঠাকুর- 
পুকুর আসেন । গ্রাম্য পাঁরবেশে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেশেন । সাদাসিধা, 
স্পম্টভাষী গ্রামীণ মানুষদের সাক্ষাং সংস্পর্শে এসে তাদের ভালমানুষাঁ 
দেখে মুগ্ধ হন । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, পাঁরশ্রম 
করার ইচ্ছা, 'শক্ষক ও গুরুজনদের ভীক্ত ও শ্রদ্ধা জানাবার শিত্টতা, অকান্রম 
'ভাষায় সত্য কথা বলার ব্যাকুলতা, ঝগড়া, মারামার, দারিদ্র, খেয়াল, নিরাভরণ 
বাকপটুতা ও ধর্মীবশ্বাস-আঁদর মধ্যে তন দেখতে পেলেন আলোক । 

জেমস লণ্ঙের কোন সন্তান ছিল না । বিদ্যালয়ের ছান্র-ছাব্রীদের তান নিজের 
'সম্তানের মত জ্ঞান করতেন । তাদের কাছে খন সুসমাচারের বাণশ বলতেন 
তখন তারা কিরূপ মুগ্ধ হয়ে তা শুনত তা উল্লেখ করে বলেছেন-_-“] 109৩৩ 
১৮৩০ 8010010 83 11) £0110091 06215, 51101 (176 0906 1)0%/ 09010169516: 


১১৬ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জঈবন 
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(01111956911) 011110119155. ১ এই মন্তব্যে স্্রীশিক্ষার ব্যাপারে লঙের প্রচেন্টার মধ্যে 
একটা মতলব প্রকাশিত । মাতৃভাষায় 'শক্ষা এবং স্ত্রীশক্ষার প্রসার এই উভয় 
বযপারেই জেমস লঙ সচেষ্ট ছলেন ৷ তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যে যে মতলব তা হচ্ছে 
খ্ীম্টধর্মের প্রসার । এ কথা তিনি বা অন্যান্য পাদরণরা কেউই গোপন রাখেনান ৷ 

এই সময় অবধি খ্টীষ্টান পাদরণীদের দৌরাত্ম্য বাঙলার চিন্তাশশল সমাজ 
কতটা বিব্রত বোধ করাঁছলেন তা পূর্বেই লক্ষ্য করোছ । পাদরাদের 
প্রচারাভিষান এবং দীক্ষাদানকে সংযত করার জন্য তাঁদের নানাবিধ প্রচেষ্টার 
কথাও উল্লেখ করোৌছ ৷ হাঁতমধ্যে ১৮৫১ সনে গাঁঠত হয় পাঁতিতোদ্ধার সভা । 
এই সভা ভন্ন ধর্মে দীক্ষিত 'হন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে। বেশ কিছ, 
দেশীয় খনীম্টান নিজেদের ভুল বুঝে হিন্দুধর্মে ফরে আসতে থাকে । পাদরী 
সাহেবেরা তখন গোঁড়া শক্ত করার কাজে মনোনিবেশ করলেন । কোন প্রলোভন 
দোঁখয়ে খম্টান করার কাজে তখন থেকে তাঁদের উৎসাহ কমতে থাকে । কারণ, 
দেশীয় খুশঘ্টানদের ভিৎ হন্দু সমাজ ও ধর্মজশবনের মহখরুহের গভীরে যাস্ত । 
তাঁরা মায়েদের শিক্ষা 'দিয়ে তাদের মারফৎ ধর্ম প্রচারে উৎসাহত হলেন । 

স্বীশিক্ষার বাপারে 'হন্দ, প্রধান ও ব্রাহ্ম প্রধানদেরও সমর্থন ছিল | কিপ্তু 
তাঁদের উদ্দেশ্য আর খুশম্টান পাদরণদের উদ্দেশ্য এক ছিল না। বিদেশীদের 
সত্রীশক্ষা বিস্তারের কাজ সম্পর্কে “সোমপ্রকাশ” দেই আশ্বন ১২৭৫) লিখলেন-_ 
“কয়েকাঁট খ:শম্টধম্মাবলম্বী রমণী এদেশের অন্তঃপুরাষ্ছত শ্্রীলোকাঁদগের শিক্ষার 
[নামত কয়েক বৎসর বিলক্ষণ পারশ্রম করিতেছেন । প্রায় ৮০০শত এতদ্দেশশয় 
সত্রীলোক ও বাঁলকা মিস 'ব্রটনের যতে 'শক্ষালাভ কাঁরতেছে । গভর্ণমেস্ট 
প্রাত ছাত্রীকে একটাকা সাহাষ্য দান করেন। আমোরকার 'মসাঁনাররা মাঁসক 
১২০০ টাকা দিয়া থাকেন; িন্তুষে ব্যয় হয় তাহাতে শিক্ষা়তরী ও মস 
ধত্টনকে নিজে আত সামান্য অবস্থায় অবস্থান কারয়া কালহরণ কাঁরতে হয়। 
লঙ সাহেবকে নিজের বাটিতে গমন কাঁরলে দৌঁথবেন িসনারাদগের ন্যায় 
স্াহারাঁদগের দ্ত্রীগণও আত সামান্য আহার ও পাঁরচ্ছদ পাইয়া জগতের হিত 


জগবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ১১৯ 


সাধন কাঁরতেছেন।” যথেম্ট ত্যাগ স্বীকার ও কূচ্ছঃসাধন করে তাঁরা যে কাজ 
করে গেছেন তার মূল্য হিসাবে একাদকে যেমন পেয়েছেন জনগণের ভালবাসা 
ও শ্রদ্ধা, তেমন অপরাদকে পেয়েছেন লাঞ্ছনা । হয়েছেন নিন্দিত ও সমালোচিত । 
ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সমালোচনার মধ্যে ষে 'দিকাটর প্রতি পাঠকের সম্রদ্ধ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে ত্যাগ স্বীকারের দিক। কত্ব্যকর্মের প্রাতি 
আবচালত ও নিষ্ঠাবান থাকার দিক । মানুষকে ভালবাসার দিক) এইসব 
কাজ অহেতুক ছিল না ঠিকই, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা শ্্ীশক্ষার 
ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে থাকেন। কিন্তু তাতে হলক? তাতে ক আমাদের 
ক্ষাতর চেয়ে লাভ অনেক বেশী হয় নি? 

প্রসঙ্গত: স্মরণীয়, লঙের আগমনের অনেক আগেই এ দেশ থেকে ছাপা 
বই প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে । গতশতকে ছাপাখানার প্রসারের আগে 
এদেশে পণ প্রচালত 'ছিল । এই পশথ থাকত ব্যান্তাবশেষের স্বত্বাধণনে | পণথর 
মালিক অন্যকে তা পাঠ করতে দিতেন না। যাতে অন্য কেউ পশাথ পাঠ 
করতে না পারে তার জন্য তাঁরা নানাকৌশল অবলম্বন করতেন। অনেক সময় 
পাঠককে অভিসম্পাত করা হোত--“যত্বেন লীখতৎং বেদৎ যশ্চোরয়াত পাস্তকম-। 
শকরী তস্য মাতাচ 'পতা তস্য চ গর্ধভঃ” (এশিয়াটিক সোসাইটি পথথ 
হখা ৫২০৪ ) অথবা “আজতং ভূঁরিকষ্টেন পুস্তক যঃ মেহনখ 1 হতুশীমচ্ছত 
যঃ পাপণ তস্য বংশক্ষয়ো ভবেং ।” ১ সনাতনীরা ছাপাখানার ওপর ভয়ানক 
বিরক্ত 'ছিলেন। তাঁদের আঁভমত 'হন্দ্রধর্মকে নন্ট করার জন্য ছাপাখানার 
সৃন্ট হয়েছে । কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণ সনাতনীদের এই চিন্তাকে গ্শ্রয় দেয় 
নি। শ্রীরামপুর মিশন সাধারণের পাঠপযোগণী বহ, গ্রন্ ছাপাতে থাকে । 
তার আগে যে সব বই প্রকাঁশত হয় তা ইউরোপীয় এবখ 'সাঁভলিয়ানদের 
উপকারার্থে রচিত হয়োছল । ১৮৫০ সনের পর বাঙলা প্রকাশন ক্ষেত্রে 
যুগান্তকারী পাঁরবর্তন আসে । এই সময় থেকে স্ষ্টধম" সাঁহত্য প্রকাশিত হতে 
থাকে৷ প্রথম বাঙলা উপন|স “ফুলমাঁণ ও করুণার 1িববরণ”, লেখিকা ক্যাথারখণ 
ম্যালেনস২। কথ্যভাষায় রাঁচত এ উপন্যাসাঁটর কথা লঙে সাহেবের ক্যাটালগে 
জানা গেলেও বইটি পাওয়া যেত না । দীরঘাঁদনের চেষ্টায় জাতগয় গ্রন্হাগারের 
চতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি উদ্ধার করে একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন । চলাতি 


৬২০ পাদরথ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জীবন 


তাষায় লেখা হলেও চলাঁত ভাষায় প্রথম গ্রন্হ হিসাবে অসাধারণ জনীপ্রয়তা 
অর্জন করে প্যারীচাঁদ মিত্রের ( টেকচাঁদ ঠাকুরের ) “আলালের ঘরের দুলাল 
€ কালপ্রসন্ের “হতোম প্যাচার নকশা” । দশনবন্ধদুর "নীলদর্পণ” তো 
ইাঁতিহাস সৃষ্টি করে। সে যাই হোক, স্মরণে আছে, ছাপাখানার শহর, 
থেকেই নানাধরণের পৃস্তক-প্যাপ্তকাঁদ প্রকাঁশত হতে থাকে এবং শিক্ষা প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে (বাভন্ন রকম পাঠ্যপদন্তকও বাজার ছেয়ে ফেলে । কিন্তু তখনও কিছ, 
গোঁড়া হিন্দ, ছাপা গ্রন্ছের িরোধঈ ৷ যাঁরা বিরোধণ ছিলেন না তাঁরাও বইগদলো 
সুশৃঙ্খালতভাবে সংগ্রহ করতেন না। তার ফলে প্রথম যুগের বহ, বই 
এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না । জেমস লঙ তাঁর সময় অবাঁধ কিক বই 
ছাপা হয়োছন তার একটা হিসাব দিতে চেষ্টা! করোছিলেন। এই 1হসাব দিতে গিয়ে 
প্ধ তালকা প্রস্তুত করোৌছলেন পরবতর্ণ গবেষকদের উন্মেষপর্বে প্রকাশিত 
গুস্তকাবলণর সন্ধান দতে তার জযাড় নেই। 

নানাধরণের পৃস্তক প্রকাঁশত হওয়া সত্বেও ১৮৫৩ সন অবাধ এখানে 
পুস্তক ক্রেতার কোন দোকান ছল না । লঙের কাছে জানতে পার এই 
গ্রময় অবাঁধ বই বাক করত ফেরিওয়ালারা | বই-এর স্তুপ মাথায় করে 
তারা পথে পথে িৎবা হাটে গঞ্জে ঘুরে বই বানু করত। 

এ সব কাজ যখন অন্যাষ্ঠত হয়ে চলছে তখনও ইৎরেজীর বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের সংদকার 'ছিল। কাউীন্সল অব এডুকেশন মুসলমানদের এই সংস্কার 
থেকে মুক্ত হতে আবেদন জানান । ১৮৫২ সনে কা্ীন্সিল আবদুল লাঁতফকে 
নিযুস্ত করেন মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার জন্য উপযুস্ত বাবস্থা 
₹নতে । তান ১৮৫৩ সনে “40581705855 ০1 006 151061151) 700০96190 
80 06 7/101)217602) 5০) 11) 10019, শিরোনামে একাট প্রবন্ধ 
গ্রতিষোগতার ব্যবস্থা করেন ৷ তাতে অনেক লেখা আসে । সে লেখা ছেপে 
মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয় । মুসলমান সমাজের মধ্যে উদ্দীপনা 
সণ্ার করার উদ্দেশ্যে আবদুল লাঁতফের চেষ্টায় গঠিত হয় 7101)8706090 
[.105197/ 99০16, এই সোসাইটির চেষ্টায় বরফ গলতে আরম্ভ বরে । 
ইতিমধ্যে হাজশ মোহাম্মদ মোহাসীনের দানে হহগলণী মাদ্রাসার যে সমাধি 
হয় তা লক্ষ্য করোঁছ । এই সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জেমস লঙ একটি 'রিপোর্ট 
টতরশ করেন। এই িপোর্টাট লঙ-সম্পাদত আযমের রিপোর্টের সঙ্গে 
প্রকাশিত হয়। তাতে লঙ বলেছেন--“মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের 
প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। তানি দেশীয় বিষয় অবজ্ঞা করেছেন এবং প্রধান 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১২১ 


প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে ব্যয়বহ্‌ল ইৎরেজশী শিক্ষার প্র্বতন করে মা্টমেয় 
লোকের সুযোগ সাবিধা করে দিয়েছেন। ফলে দেশীয়, মিশনারী ও সরকারণ 
1শক্ষা বিভাগের সমবেত চেষ্টায় বাইশ বছরে 'শীক্ষত লোকের সংখ্যা এসে 
দাঁড়য়েছে শতকরা তিন জনে 1” লঙ শিক্ষাকে দেশীয়করণের ব্যাপারে নানা 
যুক্তি দেখান। তান ইৎরেজীর বিরোধী ছিলেন না, তব, মাতভাষায় 
[শক্ষার জন্য আন্দোলন করে গেছেন । তাঁর কথা 'ছিল-- ইংরেজী উন্নত ভাষা 
হলেও জনগণের ভাষা নয়৷ [বিদেশ ভাষায় শত পারদার্শতা অর্জন করলেও 
ইংরেজরা কোন [বদেশশকে, বিশেষত তাঁদের অধীনস্থ এ দেশগয়দের, তাঁদের 
ভাষায় পাণ্ডত 'হসাবে স্বীকৃতি দতে চাইবেন না। লঙে্র এ আবেদন 
দেশশয় চিন্তাশশল ব্যাক্তদের ক ভাবে ভাবিয়ে তোলে তা পরে লক্ষ্য করব । 
জেমস লঙ মাতৃভাষার পক্ষে প্রচার করেই বসে রইলেন না। নিজেও 
আরন্ত করে দিলেন বাঙলা ভাষার জন্য নানাধরণের কাজ । 'তাঁন ১৮৫১ সনে 
প্রকাশ করলেন বাঙলা প্রবাদের ওপর একাঁটি ছোট্ট প্যান্তকা। প্রবাদগুলো 
ৎগৃহশত হয়োছল মেয়েদের মুখ থেকে । যে সময় পাদরী ও ইউরোপাীয়দের 
সন্দেহে করা হোত সে সময় অন্তঃপুরের মাঁহলাদের মুখের প্রবাদ সংগ্রহ 
করার মধ্যে বাহাদ্‌রী আছে । দেশীয় সাধারণের সমস্যা এবং ধ্যানধারণা ও 
চিন্তাভাবনা ইত্যাঁদ সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনূযায়ী বোঝার জন্য তান শুধ, সাধারণ 
মানুষদের সঙ্গেই মিশতেন না, দেশীয় পন্ন-পান্রকা, কাব্য-নাটকাঁদও 
অধ্যয়ন-অনুশগীলন করতেন । এবং প্রয়োজনীয় সতবাদশ্আদি সরকার, পাদরণ ও 
রাজা-মহারাজাদের গোচরে আনতেন। এজন্য উপয্স্ত ও দক্ষ লোক নিয্ত্ত 
করার জন্য তান বারে বারে সরকারের কাছে আবেদন জাাঁনয়েছেন। সরকার নখীতি- 
গত ভাবে লঙের পরামর্শ মেনে নিয়ে জানিয়েছেন, যতাঁদন পর্যন্ত সরকারী লোক 
খনযুন্ত করা না যাচ্ছে ততাঁদন যেন তান এ কাজ করে সরকারকে সাহায্য করেন । 
সরকারের এ অনুরোধ তান রক্ষণ করেছেন এবং এই কাজের জন্য তান কোন 
পারশ্রামক গ্রহণ করতেন না। তব, কেন করতেন এ কাজ? 
একাঁদকে দেশীয় সাধারণের দুর্দশা মোচনের চেষ্টা, অন্যদিকে তাদের 'নকট 
থেকে গুপ্ত সংবাদাঁদ সংগ্রহ করে তা সরকার, রাজা-মহারাজা, ও পাদরণদের কাছে 
প্রেরণ করার মধ্যে সামঞ্জস্য খখজে বের করা কিন! এর মধ্যে এক ধরণের মতলব- 
বাজশ আঁবম্কার করা সন্ভব। হয়তো গহুগুচরীয় বাতির দায়েও দায় করা যেতে 
পারে জেমস লঙকে । কিন্তু ভাল করে জেমস লঙের জীবনব্স্তান্ত অনুধাবন করা 
গেলে দেখা যাবে আসলে মান্ষটি ছিলেন পরস্পর[বিরোধ' চিন্তা ও ভাবধারায় 


১২২ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জশবন 


পৃ্ট। অদ্ভুত এবং কাজপাগলা । মানৃষের কল্যাণ করার ব্যাপারে যখন:যে ধরণের 
কাজ করার দিকে অন্তর থেকে প্রেরণা পেতেন তখন সে কাজে মত্ত হয়ে পড়তেন । 
স্বদেশীয় মানুষদের কল্যাণ, স্বদেশীয় রাজার শান বজার রাখার 1দকে যেমন 
তার উৎসাহ ছিল, তেমন উৎসাহ ছল দেশীয় সাধারণের দুঃখ-্দুর্দশা মোচনে, 
ভাদের জশবনের মান উন্নয়নের ব্যাপারে । এ দুটো কাজ দুই মেরুর জেমস লঙ 
দুই মেরুর দুই রাঁশকে টেনে একই খাতে প্রবাহত করতে 'গিয়ে নিজেই 'নজের 
বপদ ডেকে এনেছেন । সমালোচিত হয়েছেন । তাতে ঘাবড়ান নি । 
সমালোচনা সহ্য করে সমালোচকের কাছে হাঁজর হয়েছেন । কোন মান 
আভমান দৌঁখয়ে সমালোচকদের দুরে ঠেলে দেন ন । দেশীয় প্রধানদের 
মধ্যে যাঁরা একে অপরের সমালোচনা করে মুখ দেখাদোখ বন্ধ করতেন তান তাঁদের 
মধ্যেও সেতুবন্ধনের চেষ্টা করতেন । ইউরোপাঁয়দের সঙ্গে, দেশীয়দের সঙ্গে, বাভন্ন 
মিশনের পাদরাদের সঙ্গে__-সকলের সঙ্গেই তাঁর সন্ভাব । বশফ-হাউসের সর্বত্রই তাঁর 
গীত ছিল অবাধ ৷ প্রোটেষ্টান্ট যাজক হাওয়া সত্তেবও ক্যাথালক পাদরাদের সঙ্গে 
এক হয়ে কাজ করতে তাঁর অসধবধা হত না। তাঁর সব কাজই ছিল আযাভৰ 
দদ এভারেজ। তাই তাঁকে ভুল বোঝা সহজ 'ছিল। 'কন্তু তাঁর প্রবল 
ব্যাক্তত্বের সামনে দাঁড়য়ে সে কথা উচ্চারণ করতে সাহস পেত না অনেকে। নীলকর 
সাহেবেরা অনেক ভার, প্রকৃতির দেশীয় ও বিদেশীয়দের সাহস জোগালেন । 
সকলেরই জানা আছে যে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-৬১ পর্যন্ত নীল চাষ 'নয়ে 
বাঙলা উত্তাল | তত্তববোধিনী-র অক্ষয়কুমার দত্ত, হিন্দ, প্যাক্রিয়টের হরিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, “সংবাদ প্রভাকর”, “ইশ্ডিয়ান ফীল্ড” প্রভাতি নগীলচাষণদের অপাঁর- 
সীম দঃখদুদ'শার কথা প্রকাশ করতে থাকেন । জনগণের চাপে সরকার ১৮৬০ সনে 
সীটনকারের সভাপাঁতত্বে নীল কমিশন গঠন করেন । ১ নীল কাঁমিশন বাঙালণর 
মনে যে আশার সণ্ণার করেছিল কাঁমশনের সুপারশ তেমন আশাগ্রদ না হলেও 
অথবা কামশন নীলচাষ ও নীলকরদের জন্য তেমন ?কছ, নিয়ম বেধে না দিলেও, 
জেলাগুলোকে আরো বেশখ মহকুমায় বভন্ত, সব আদালত প্রীতষ্ঠা, এবং 
পহীলশের সংখ্যা বাড়াবার জন্য সপারিশ করেন ॥ বাঁভন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন 


জশবন-যূদ্ধে কর্মবশর ১২৩ 


রাখারও ব্যবস্থা করেন । এর ফলে নীলকরদের অত্যাচার কমতে থাকে | দেশীয় 
বিচারকদের সংখ্যা বাড়ান । অনেকেই তাঁদের কাছে হলে সুবিচার পেতে থাকেন । 
1কছ, ইউরোপীয় 'বচারকও ন্যায় ও নশীতকে সম্মান করতে গিয়ে নলকরদের 
কোপদাষ্টতে পড়েন ।১ এই সময় দীনবন্ধ, নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতলীর 
মর পারবারের দুর্দশার চিন্ন তুলে ধরেন নীলদর্পণ নাটকে । 

রাঁটশ সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে যেসব কথা হীত্তমধ্যে বলে নিয়োছ 
বর্তমান গ্রন্ছে তার বেশী আলোচনার দরকার নেই। কারণ, বিদগ্ধ পাণ্ডতেরা 
এ বিষয়ে চমৎকার সব আলোচনা প্রকাশ করেছেন ।২ 

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ-প্রকাশ এবছ গ্রন্হাগার বাড়াবার দরকার 
হয়। লঙ এ কাজেও মনোনবেশ করলেন। পা.স্তকের অভাব দূর করার জন্য 
স্কুল বুক সোসাইটি, অনুবাদক সমাজ প্রভীঁত যে সব সংগঠন গঠিত হয়েছিল 
তার সঙ্গে ছিল লঙের ঘানম্ট সমপক*। [তান নজেও গ্রন্য রচনা করতেন । কিন্তু 
তাতেও সম্পূর্ণ চাঁহদা মেটানো যায় না। আরও উৎকষ্ট গ্রন্হয রচনার জন্য 
চেষ্টা চলতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে চলে গ্রন্াগার প্রাতষ্ঠার চেস্টা । ১১৫০ সনে 
ঠাকুরপ,কুর, কলকাতা, আগরপাড়া, বদ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ছাপ্রা সোলা, 
বল্লভপুর, রত্রপূর ও কাপাঁসডাঙ্গা--এই দশ জায়গায় দশটি গ্রন্হাগার চ্ছাঁপত 
হয় ভার্ণাকুলার লিটারারশ রালজিয়াস ট্রান্ সোসাইটির বদান্যতায় । জেমস 
লঙ [ছলেন এই সংস্থার সভাপীত ৷ প্রত্যেকাট গ্রন্ছণগারের অধ্যক্ষ ছিলেন 
ইউরোপনয়রা | দশটি গ্রন্হাগারের মধ্যে কলকাতা, আগরপাড়া, বন্ধ'মান, ক্‌ফনগর 
ও রত্রপৃর গ্রন্যগারে ইৎরেজশী এবৎ অন্য গ্রন্হাগারে বাঙলা বই দেওয়া হয় । 
কলকাতা পাবালক লাইব্রেরীর গ্রন্হাগারক প্যারীচাঁদ মনকে লঙ একাট পন্রের 
দ্বারা জানান যে উপরে বণিত গ্রন্হাগার সমূহে যে সব বই দেয়া হয়েছে 
তা ছাড়া তাঁদের সংস্থার কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগারে আরও আটশত বাঙলা বই 
আছে এবং যখনই কোন নতুন বই প্রকাশিত হবে তখন তাখাঁরদ করার 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে । ৩ লঙ যে বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় গ্রন্ছাগার চ্ছাপনের চেষ্টা 
করাছলেন তাতে উত্তরপাড়ার জামার বাব, জয়ক্‌ফ মুখোপাধ্যায় তাঁর 


১২৪ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জবন 


ধনজস্ব সংগ্রহ থেকে আটশ' বাঙলা বই দান করেছিলেন ১ গ্রন্াগার 
প্রীতচ্ঠার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে 'তান 'লিখেছেন--“১৪০০ বঙ্গীয় 
পৃস্তক ক্লাত বা দত্ত হইয়াছে, কাঁলকাতা পন্তকালয়ে নানাবিধ পাস্তক ৪০০ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এ সকল পযস্তকালয়ের তাৎপর্য এই যে ইতরাজগ ভাষায় 
অনাভজ্ঞ এতদ্দেশীয় লোকেরা উত্তম বিষয়ে গ্রন্হ পাঠ কাঁরতে পায় এব 
ইউরোপীয় লোকেরাও গৌড়ীয় বিদ্যা ও বাক্য-বিন্যাসের পাঁরচয় পায়। 
নতুন পস্তক সংগ্রহ কাঁরয়া প্যস্তকালয়ের কলেবর ব্াদ্ধ কারবারও 
উপায় হইয়াছে ।” 

“উত্ত: পৃস্তকালয়ে এই গ্রন্ছু আছে, যথা-_ইৎলপ্ড, গ্রগক, রোম, ইজিপ্ট, বঙ্গ, 
ভারতবর্ষ । এই সকল দেশের এবং খনীম্টয় সভার প্‌রাবত্ত, পদার্থ বিজ্ঞান; 
জ্যোতিষ, যল্তাধ্যায়, ক্ষেত্রতত্তৰ এবৎ পশ্‌পক্ষণর প্রকাতি ও চেম্বারের 'নার্মত 
জীবন বৃত্তান্ত, রেসলেস এব নশীতবোধক ইতিহাস । 

“লোকে এ সকল পয্তকালয় কেমন উপকারক জ্ঞান করে তাঁদ্বষয়ে নানাবিধ 
প্রমাণ পাইয়া আম সন্তুষ্ট হইয়াছি । এরদ্বারা মফঃস্বলের লোকেরা অবসর মত 
জ্ঞানার্জন করিতে পায়, গ্রন্হাধায়নে তাহারদের অনুরাগ জন্মে এবং তাহারা কাঁল- 
কাতায় মদ্রাঙ্কিত অথচ পল্লীগ্রামে অপ্রাঁপদ্ধ নতুন ২ প্স্তক পাঠ করিতে পায়।”২ 

জ্ঞানাজ€নে গ্রন্হাগারের ভীমকার কথা জনসাধারণের কাছে 'তীঁনই প্রথম তুলে 
ধরেন | এতদ্দেশীয় ও ইউরোপণয়দের সাহায্য [নিয়ে যখন গ্রন্হাগার প্রাতষ্তায় 
উদ্যোগাঁহন তখন দেশীয় প্রধানেরা অবাধ এ ব্যাপারে লঙের ন্যায় তৎপর 
ছিলেন না। আরও নানা ধরণের উদ্যোগ নেন লঙ | 'তানই প্রথম বঙ্গীয় ভাষায় 
হীতবন্তে রচনা করার জন্যও প্রবন্ধ প্রীতযোগগতার বাবস্থা করেন। এ সম্পর্কে 

ধবাদপন্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দৌখ-_ 

“বঙ্গীয় ভাষায় হাতবৃত্ত রচনা । (১) পশ্চাল্লাখত বিষয়ে যে ব্যাক্ত 
সবোরক্ট রচনা কাঁরতে পারবেন তাঁহাকে ৩০০ টাকা এবং যে ব্যান্তর রচনা 
দ্বিতীয় রুপে গণ্য হইবে তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোঁষক দেওয়া হইবে । 

(২) ইউরোপ এবং এস্যা খণ্ডস্থ নারীগণের চাঁরন্র অবস্থা এবং প্রভাবে যে 
তারতম্য আছে তাহার তুলনা এবং এ তারতম্যের সাধারণ কারণ কি, আর সেই 
সকল কারণের সাঁহত খনশীন্টয় ধর্মের কিরূপ সংযোগ- এতাঁদ্বষয়ে বর্ণনা । প্রথম 
পারিতোঁধক ৩০০ টাকা। কেবল বাঁবলোকের বদান্যতায় অর্থ সংগহেশত হইয়াছে । 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১২৫ 


এই বংসর ৩১শে [িসেত্বরের মধ্যে লালাদঘর পূর্বে ব্রিটিশ লাইব্রেরর 
আঁধকারাঁদের নিকট স্ব ২ রচনা পাঠাইবেন। রচনার সাহত মোহর সমেত এক 
একাট মোড়ক পাঠাইতে হইবেক । মোড়কের উপর রাঁত্যান্‌সারে কোন কজিপত 


নাম লাঁখতে হইবেক ৷ ইতি 
জেমস লঙ 

কৃ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1জ. টি. মাল" * 

এইচ বি বেল 

রামগোপাল ঘোষ 

জন গ্রাণ্ট 

ডবল, কে 


তান বাঙলা সংবাদপন্রের পাঠক ও সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত রচনারও উদ্যোগ্র 
নেন। “সোমপ্রকাশ”-এ (৫ই জৈগ্ঠ্য ১২৮৭) প্রকাঁশত একাঁট সংবাদে দেখি-_ 
“বাঙ্গালা সংবাদপন্র ও তৎপাঠে লোকের ইচ্ছা . বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইীতিবত্ত বর্ণন 
এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় । সেই হীতবৃত্ত বনে রেবারেপ্ড জে. লৎ সাহেবের 
আধকার ৷ পরাধিকার হরণ করিয়া পাপপ্রন্থ হওয়া আমাদের কোম্ঠীতে লেখে 
নাই।”২ অর্থাৎ বাঙলা সতবাদপন্রের ইতিবৃত্ত রচনার আঁধকারণ কোন দেশখয় 
কৃতাবদ্য ব্যক্ত নন--আঁধকারী একজন 'বদেশী 1মশনারগ পাদরখ, যাঁর নাম 
রেভারেপ্ড জেমস লঙ । 

সকলেই জানেন বেখ্ুন সাহেবের মৃত্যুতে ওদেশবাসণ ও এদেশবাসণ 
গভনর শোক প্রকাশ করেন । বিরাট স্মরণ-সভা অননীষ্ঠত হয় ১৮৫০ সনের 
১০ই ডিসেম্বর । এই সভা আহবান করেন মোডকেল কলেজ এবং কাউ্া"সল- 
অব-এডুকেশনের সেন্্রেটারী ডাঃ 1টি. মউএট । সভাপাঁত 'হসাবে তান 
কলকাতার 'বাভন্ন সামাঁজক, সাংস্কৃতিক ও 'বদবৎস্ভা সমৃহের একটা 
পাঁরাঁচাত 'দয়ে দেখান 'কভাবে তৎকালের 'শাক্ষত ব্যক্তিরা একেকটি প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে নিজেদের বন্দী রেখে একে অপরের নিকট থেকে দুরে সরে থাকছেন । 
[তান আবেদন জানান- এইসব শাক্ষত ব্যান্তরা যাঁদ একাট প্রাতষ্ঠানের ছাউানর 
তলে এসে সমবেত হন, তবে সকলের য্গনন প্রচেষ্টায় নানাধরণের প্রয়োজনীয় 
ও উন্নাতশশল কাজ করা সম্ভব হবে। এ আবেদনে কাজ হয়। ঠিক হয় এমন 
একটি প্রাতষ্ঠান গড়তে হবে যেখানে ইউরোপায় ও দেশীয় 'শাক্ষিতেরা সমবেত 
ভাবে এ দেশের উন্নাতিকল্পে একযোগে কাজ করতে পারেন । এই সভায় জেমস লঙ. 
৯1 সংবাদ প্রভাকর ১৬।১।১/৫১। ই। সামায়ক পত্রে বাংলার সমাজাচির, প্রাগুক্ত | 


১২৬ পাদরণী লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালশ জীবন 


সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের ব্যাপারে একাঁট নাতদার্ঘ ভাষণ দেন । দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, কূফমোহন বন্দ্যোপাধায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিন্্, ডাঃ গাঁডব 
চক্রবত্তীঁ, ডাঃ স্পেঙ্গার প্রভাতও তাঁদের বক্তব্য রাখেন । প্রস্তাব নেয়া হয়_-“& 
90০7919 ০৪ ৪9819119190 101 (6 ০01731051201017 2180 0150035100 
০01 00095610105 ০0001960160. ৮/111) 110512016 900. 5018006.” ১সহগঠনের 
নাম কি দেয়া হবে তা নিয়ে কোন প্রশন ওঠে না। বেখুননাহেবের স্তর উদ্দেশ্যে 
তাঁর নামেই সংস্থা গঠন করার ?সদ্ধান্ত গৃহসত হয় । প্রীতাঙ্ঠত হয় বেখুন 
সোসাইটি । অধ্যক্ষ সভার সভাপাঁত 'নবাঁচিত হলেন ডাঃ মউএট । ২ সম্পাদক 
প্যারশচাঁদ মন্ত্র । প্যারীচাঁদ 'মন্রের পর সম্পাদক হন রামচন্দ্র মন্ত্। ১৮৬০ সনের 
আগন্ট মাসে মউএট সভাপাঁতর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তখন ডঃ 
আলেকজান্ডার ডাফকে সভাপাঁত করা হয়। মউএটের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্ছের 
কারণে সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্ও পদত্যাগ করেন। নতুন সভাপাঁতর আসন 
গ্রহণ করেই ডাফ ঘোষণা করলেন--“কাঁলকাতাস্থ বেথুন সোসাহীট আঁচরকালে 
লপ্ডনের রয়াল সোসাইটি ও প্যারসের হীনাম্টাটউটের ন্যায় সাহত্য ও 
জ্ঞানের উন্নাতিস্থান হইবে এইরূপ আশা করা যায়।” ডাফ সাহেব সোসাইটির 
[নিয়ম পাঁরবর্তন করতে চাইলেন। তা নিয়ে মিশনারী ডালের সঙ্গে তাঁর বিবাদ 
হয়। ব্রুদ্ধ হয়ে ডাফ পদত্যাগ করেন। পরে উদ্রো সাহেব ও অন্যদের অনুরোধে 
পদত্যাগপন্ন প্রত্যাহার করে নেন। তীন সভাকে ছয়াঁট স্বতন্ত্র 'বভাগে বিভন্ত 
করেন ও প্রত্যেক বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত সভাপাঁত ও একজন সম্পাদক 
[নিযুক্ত করেন । ভারপ্রাপ্ত সভাপাঁত ও 'বভাগের নাম যথাক্রমে-ামঃ উদ্বরো- 
সাধারণ শিক্ষা ৷ অধ্যাপক কাউয়েল_-সাহতা ও দশ'ন। অধাপক স্মিথ-_বিজ্ঞান 
ও 'শল্প । ডাঃ চভারস-_স্বাস্থা ও সৌনটারী । জেমস লঙ-_-সমাজ বিজ্ঞান এবৎ 
রমাগ্রসাদ রায়- দেশীয় শ্ত্রীশক্ষা । ৩ যেভাবে সোসাইটি ঞীগয়ে যেতে থাকে 
কিছদিনের মধ্যেই তাতে সাড়া পড়ে যায়। এ সাড়া বেশশীদন প্রাণবন্ত থাকে না । 
তবে সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ 'শক্ষা বিভাগ দাট এাগয়ে যেতে থাকে । 

লঙ সমাজ বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন দিক "নিয়ে 'বাঁভন্ন ধরণের বন্তব্য ও নিবন্ধ রচনা 
করতে থাকেন । ক্যালকাটা 'রাভয়্যু পান্রকায় ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত তাঁর ৪০০1৪] 


জীবন-যুদ্ধে কমবণর ১২৭ 


9০0150০6 ০0? [11019” প্রবন্ধের ওপরে প্রকাঁশত সম্পাদকীয় নোটে লঙকে 
এদেশে সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলনের অন্যতম পাঁথকৃৎ বলা হয়। শহুধ, 
সমাজ-বিজ্ঞান শাখারই ভারগ্রাপ্ত নন, জেমস লঙ বেথুন সোসাইটির অধ্যক্ষসভার 
সহসভাপাঁত এবং কাঁমাট অব পেপরস বাগ্রন্য সভারও সদস্য ছিলেন। তাছাড়া 
'কছনদিন তাঁকে সাধারণ শিক্ষা-বিভাগেরও দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এই সভায় 
১৮৬৮ সনের ৯ই জান,য়ারী ম্যালেনস ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহের ওপর থে 
বক্তৃতা দেন তা সমর্থন করার জন্য রেভারেপ্ড কৃষমোহন ও লালাবহারর 
সঙ্গে তাঁর বিতক হয়। ম্যালেনস বলোছলেন,__-কুশাসনের জন্য সরকার 
মহশশুরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন । লঙ  ম্যালেনসকে সমর্থন করেন। 
কিন্তু কূফমোহন ও লালাবহারধ একস্বরে বললেন, অত্যাচার, অনাচারের আঁছলায় 
প্রাতিবেশী রাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ যান্তসঙ্গত নয় ।১ এই 
বৎসরে অন্যাষ্ঠত আরো একাঁট সভায় লালাবহারীর সঙ্গে লঙের মতাবরোধ দেখা 
দেয় । লালাবহারধ বঙ্গদেশের শ্রমজখবণ ও কৃষক প্রভাতর বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে 
বললেন--'বাঙলাদেশে ৪০০9০০০9০০০ লোকের বসাঁত। গ্রাত হাজার লোকের 
নামত্ত ১ট বিদ্যালয় আবশ্যক । এ 1হসাবে ৪০০০০ বিদ্যালয় প্রয়োজন । 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ১০ টাকা ধরলে মাঁসক ব্যয় ৪৮ লক্ষ টাকা। 
তত্তববধ।নের ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা । এব গৃহসংসকারের 'নীমত্ত ৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ 
সমূদায়ে ৬০ লক্ষ টাকা ।' কি ভাবে এই টাকা সংগৃহীত হবে সে সম্পকে 
লালাবহারণর প্রস্তাব ল-_লবণ-ট্যা্স ২২লক্ষ, জমিদারদের নিকট থেকে ৭লক্ষ, 
সরকার ২১লক্ষ এবৎ স্কুল ফ থেকে ১০ লক্ষ । মোট ৬০ লক্ষ টাকা । লঙএ 
প্রস্তাবের সমালোচনা করেন । লালাবহারীর এ প্স্তাবকে সমালোচনা করে 
“সোমপ্রকাশ" ১২৭৫ সনের ১২ই ফাল্গুন 'লিখলেন--“এদেশীয়দের বিদ্যা 
সেখান উীঁচত না, এই প্রশ্নের মীমাংসার পর যখন গভর্ণমেন্ট বঙ্গদেশে 
প্রথম বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, তখন কি টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে, 
এই প্রন উদ্থাঁপত হইয়াঁছল, তবে এখন কেন এ প্রন উদ্থাঁপত হইতেছে £” 
পরের বংসর ১৮৬৯ সনে লালাবহারী বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে যে বন্তৃতা 
দেন তা নিয়েও মতানৈক্য দেখা দেয়। লঙ বললেন, পাদরী লালাবহারী 
স্বেচ্ছামূলক প্রাতষ্ঠান সমূহের প্রাতি নীরব । 


১. অমর দত্ত, প্রাগুক্ত 
২1 নদামায়ক পরলে বাংলার সমাজ চিন 


১২৪ পাদর লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জীবন 


লালাবহারী দে তাঁর .সময়ের অন্যতম একজন শ্রেম্ঠ বাঙালী । 'তাঁন 
ছিলেন ধমান্তীরত খম্টান। আলেকজাশ্ডার ডাফের জেনারেল এসৌরর ছান্র। 
তিনিও কৃফমোহনের মত স্কাটশ মিশন থেকে বের হয়ে গিয়ে প্র চার” গঠন 
করেন১। ত্রান্গ প্রধানদের সঙ্গে যখন খনশীষ্টয় যাজকদের বাতাঁবতণ্ডা চলে তখন 
লালাবহারী বললেন--ণ] 58105 73191810921510 001 11)1766 £6850115. [ 
৪105 16 29 2 701:01956 82910156 100109155...006 815 1706 10676 
9069019615৩ 10011090061505...] $2106 13191019150) 23 2) 110501010161]1 
০৫ 8০9০918] 16101] 10 001 ০0018079. 16195 09881 0 61209110198 
ন1000 ড0109610 6010) (116 (019100]) 06 18180189095 2100 (91210 
০896010,) 2100 16 15 0100911091171108 01080 10065 5551910 ০0 08960 
17101) 70159591165 005 £1526556 08111610011 1110010561006111. 
110 1 2105 13181117915) 25 21] 11109% 01 61180 01116 0? 161151015 
100981% 13101, 1188 06891 6০ 118101665% 105616 10 80006 ০01 ০ 
৪01809090 0001001517610. 7300...10 15 & 591: ৫669০961০ 59651) ০1 
19116100 (1096 16 15 006 9.৫81660 €০ 0১৪ ০0977016101 0৫ 10911, (109 
19 10098099015 01 61৬106 5৬511950108 10810010959 (0 109 ড০0(91169 ৪00 
(0896১ 00050091655, 85 2 5591910 ০1 16165101) 1 15 01709 09০,+২ 
ব্লাহ্মবাদশরা লালাবহারণর এ আভযোগের উত্তর 1দয়োছলেন। এই ধরণের 
মতাঁবরোধ ও মতানৈক্য নিয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খএষ্টান আচার্ধদের সঙ্গে যে ভেদা- 
ভেদ দেখা 'দিয়োছল তা ব্যান্তগত রেষারোষতে পাঁরণত:হয় নি। আলেকজান্ডার 
ডাফকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটোছল, আবার তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বাভন্ন 
আন্দোলনও করা হয়োছল | কিন্তু নীলদর্সণ মামলার পর জেমস লঙকে নিয়ে 
ব্যাক্তিগত রেষারোষ আর্ত হয়ে যায়। এ রেষারোধর ইন্ধন যোগায় নীলকর সাহেব 
ও তাদের বশম্বদেরা । তাদের প্ররোচনায় কিছ, দেশীয় ব্যন্তও লঙের প্রাত 
গবরূপ হতে থাকেন। যে সব মিশনারী লঞ্চের জনাপ্রয়তার প্রাত ঈষপিরায়ণ 
1ছলেন তাঁরা এই সুযোগ নিয়ে লঙকে বপর্স্ত করার সর্বাবধ প্রচেষ্টা চালাতে 
থাকেন । লঙের অবর্তমানে ঠাকুরপুকুর চারের রেকড থেকেও তাঁর নাম মুছে 
ফেলার চেস্টা চলতে থাকে | ঠাকুরপৃকুর চার্চের লোকেরা ক ভাবে এ কাজ 
করেছেন ইতপৃবেই তা উল্লেখ করোৌছ । লঙ এদেশের ও বিলাতের কতৃপক্ষকে 
তাঁর কাজের গুরুত্ব উপলাব্ধ করাতে পারলেও বিরোধীদের সামলাতে পারেন 


না। সমস্ত পাঁরবেশটাই পাল্টে যায়। স্বাস্তর সঙ্গে কাজ করতে ব্যাঘাত, 


জনবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১২৯ 


ঘটতে থাকে। ১৮৬৫ সনে লপ্ডন থেকে ফেরার পর থেকেই এ 'জীনযাঁট তান 
মর্মে মর্মে উপলাষ্ধ করতে থাকেন । তাই কাজের ধারাটও পাঁরবর্তন করতে বাধ্য 
হুন। তখন থেকেই সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন এবং শিক্ষা 
সৎস্কারে আধকসময় ব্যয় করতে থাকেন । 

১৬৬১ সনে বেখুন সোসাইটির সমাজ বিজ্ঞান শাখার সভাপাত হিসাবে 
লঙ যে বক্ততা; দেন তা “500 03895010725 00. (106 ০9001001 ০ (35 
ট811$55 ০0£ 17019” নামে সোসাইটির সামীয়কীতে প্রকাঁশত হয়। একশ 
কুঁড়ি বছর পরেও এ প্রশ্নাবল'র মুল্য যে কমে নি তার প্রমাণ ১৯৬৬ সনে 
তার পণম মুদ্রণ । প্রকাশ করেন হীণ্ডিয়ান পাবাঁলকেশনস, কাঁলকাতা । 

১৮৫১ সন থেকেই স্ত্রীশক্ষা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলতে থাকে । তার সঙ্গে 
এই দশকে চলতে থাকে বিধবা-ীববাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 
আন্দোলন । সিপাহী বিদ্রোহ, কষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভূতিও এই দশকের 
ঘটনা । এরই পাঁরপ্রোক্ষতে লঙের জীবনের ধারাও যে পাল্টাতে থাকে তার হীঙ্গত 
উপরে দিয়োছ । এ দশকের আগের দশকে লঙের জীবনের ধারা ও গাঁতপ্রকাতির 
সঙ্গে এ দশকের জীবনের ধারা ও গাতিপ্রকৃতির কিছ, পার্থক্য আছে । বাঙলার 
সামাজিক ইতিহাসের ধারা ও চারিত্রেরও পার্থক্য আছে। এ দশকে লঙ ঠাকুরপূকুরের 
বাঁসন্দা । 'শক্ষক, সংগঠক, সম্পাদক ও অন_বাদক 1হসাবে প্রাতাঙ্চত । দেশীয় 
ভাষায় :শক্ষার প্রচলন করে জনীপ্রয়। ধর্মজীবন, সমাজজীবন, সামাঁজক 
আচার-আচরণ, খাদ্য, পানীয়, পোষাক, নাগারক ও গ্রাম্য-জখবন, িম্বদন্তগ, 
প্রবাদ, প্রবচন, প্রাচীন-ইীতহাস, পুরাব্ত্ত, থেকে জশবনের বাভনন দিক নিজে 
প্রশ্নাবলী তৈরী করে দেশীয় খটীন্টান, শাসক ও পাঁরচিত বন্ধ*বান্ধবদের মারফৎ 
তর্থ্তসংগ্রহ করে নানা ধরণের গ্রন্ছ ও রচনাঁদ প্রকাশ করতে থাকেন। 

১৪৫২ সনে প্রকাশ করেন--“58159811 ০. 4, 850891) 105000091 
[79 & 0০, 9০ 3. 17,028”. এ বইর বিবরণীতে পাই--“1852, 2007. 8 ৪৬ 
61৬৩5 42 5509969 0101561% ০00 29015 571010515.,80010211094 
91 10669496101 00 10010101090, 06106 9 1156 ০? 70 981051016 
৮0105 2100 61611 9508811 ৫611৬201559”, ১৮৫৪ সনে প্রকাশিত হয় 
£১808081 ২০. 3, ৮5 17008. 853 ৫ ০০১ 1854, 177, 
৪ ৪5, 6%018065 ০0101561) 0000 18056 ডা015...100) & 1151 01135108918 
701519051019205 200610060, 00911 101100819 8110 96900081) 2768101769. 


১৮৫৩ সনে ভা্াকুলার 'লিটারেচার: সোসাহীঁটর টাকায় যখন "বারধার্থ সংগ্রহ” 


১৩০ ” পাদরী লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালগ জশবন 


প্রকাশ করেন রাজেন্দুলাল মিত্র, তখন সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য লঙ 
অনুরুদ্ধ ছন । ১৮৫৫ সনে কলকাতায় অনুত্ঠিত মিশনারী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী গঠিত হয় ক্রীশ্চান ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি । লঙ দশর্ঘাদন এই 
সংচ্ছার সভাপাঁত ছিলেন । এই সময় তাঁর ওপর কাজের চাপ এত বেড়ে যায় 
যে 'তিনি বাধ্য হয়ে ১৮৫৫ সনে সত্যার্ণব বন্ধা করে দেন। তাছাড়া আরও একটা 
কারণ ছিল। তা এই-_ষে উদ্দেশ্য নিয়ে 'সত্যার্ণব'-এর প্রকাশ ক্লাশ্চান ভাণকিলার- 
গিলটারেচার সোসাইটি সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আরও নানা ধরণের পস্তক- 
পণীন্তকা প্রকাশের "সদ্ধান্ত নেয়ায় সত্যার্ণবের প্রয়োজনীয়তা.ফুরয়ে যায় । 

১৮৬০ সনের কলকাতার 'মিশনারী সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোস্তা লঙ । এই 
সম্মেলনে তাঁর “4. 75911013001. 01 73610981 1১1155101” গ্রন্ছের জন্য লঙকে 
আঁভনান্দত করা হয় । আরও একাট প্রবন্ধ সমাদত হয় এখানে | প্রবন্ধাটর নাম 
“010 10015000905 6181165 01736101891 ৮110) 100695 00 006 [06০00119. 
1160165 20 0061 5010060169) [0100610119১ 1599 11) 17100101119. এই সময়ে 
তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ--সরকার, রাজামহারাজা মশনারণ ও লপ্ডনের লাই- 
ব্রেরীর জন্য দেশীয় পৃস্তক সংগ্রহ ৷ পাদরীদের অনুরোধ খণীস্টাবরোধাী রচনাঁদ 
সংগ্রহ প্রভূতি । ১৮৫৪ সনে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেইরসদের অনুরোধে তান 
তাঁদের গ্রন্হাগারের জন্য দেশশয় পুস্তক সংগ্রহ করে দেন । অর্থাৎ ১৮৬০ সন অবাধ 
জেমস লঙের গাঁত সর্ব । সকলেই তাঁকে ভালবাসে, পছন্দ করে । 

সু নীলকাঁমশন গঠিত হবার পর থেকেই লঙের বিরুদ্ধে একদল লোক 
সোচ্চার হয়। নীলকামশনে পাদরীদের হয়ে তান সাক্ষী 'দিয়োছলেন। 
যাঁদও তাঁর সাক্ষ্য_-+%85 ০0909105150 65910) 9৮ 005 019116519 
15005 ৪9 100906806 ৪00 166 101) 10801৬6+,১ তবু 
নীলকরেরা চটে যায়। নীলদর্পণ নাটকের মামলায় সে রাগের ঝাল 
মেটাতে পারে । এই সময় “1২50015 ০1 ৬০10800181 1965৮ প্রকাশ 
করেন সরকারী খরচায় । তাঁর পরবতাঁ সংকলন “51901. 01 ৬0108080191 
চ106180916” প্রকাশের জন্যও সরকার টাকা মঞ্জুর করেন । তাছাড়া ভাণকিলার 
গুলটারেচার 'রালীজয়াস ট্রান্ত সোসাইটি, ভ্রীশ্চান ট্া্ট আযাপ্ড বুক সোসাইটি 
প্রভূতিও লঙের বহ, প্স্তক-পদীস্তকা প্রকাশ করে । লঙের কথা-_“দেশীয় লোকেরা 
বলে-_সাছেবদের অন্যায় অত্যাচার ও দুবাবহার দেখে আমরা ক্লীশ্চানদের 
1বচার কার |” তাই অত্যাচারীদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তানি ইংলশ্ডের 

৯) লঙেরববতি থেকে সংগৃহীত । 


গীবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ১৩১ 


প্রভাবশালধ লোকদের। কাছে 'নয়ামত সংবাদ পাঠাতেন এবং ক্রীশ্চান মশনের 
সভায়-_-”[1)5 [5০/--1)15 7 68০91061 210 :0168169* বিষল্বে বক্তৃতা দিয়ে 
'মশনারীদের বোঝাতে চেয়োছলেন নীলকরেরা কি ভাবে মিশনারীদের কাজে 


ব্যাঘাত সাঁন্ট করছে। ৯৮৫৬ সনে ব্রশ্চান মিশনের সভায়--“798981 
[99812096101 0968016 (9 009961 77088961017” বিষয়ে বক্তৃতা 
দিয়ে নীলকরদের সামীগ্রক চাঁরন্র তুলে ধরেন। 'তাঁন স্বদেশীয়দের রাজত্ব 
কায়েম রাখার জন্যই চাইতেন নীলকরদের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করতে । বলতেন-_ 
প্রত্যেক মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে 1দতে হবে ।” তাঁর সমস্ত কাজ সমস্ত 
উৎসাহ--50600 010161% 8100108 12065, 91128660. 17 61019800191 
(99801017)8, 11101821865 ০01 9, ০9৫ ০01 901৬6 0171050120১ 2170 11) 005 
[91017)0961010 01 01011950191) ৬5110900181 1105126110১ 

তাঁর “57781151) 14585, [10127 4১0800100” প্রকাশিত হয় ১৮৬১ 
সনে ক্যালকাটা! 'রিভিয়্,, পন্রিকায় । আগের বছর এই পাত্নকায় লেখেন--“149 
73810 06 31)88118011, [তান কলকাতার জীবন, বসাঁত ইত্যাঁদ নিয়েও কয়েকাঁট 


প্রবন্ধ রচনা করেছেন | যেমন--08109009, 117 0116 01061] 010195---165 


1008110199১ “0০8100668 10 0106 ০1061) 610)95--165 76016”, ইত্যাদি । 


১৯৭৪ সনে আমরা এই প্রবন্ধ [তিনাটকে একান্ত করে “08198682100 15 
5151)909111990 2 0150019 ০ 0891015 200 10098116165 01 
1690 0০ 1857”, 6% 181095 1,025 নামে একটি গ্রন্হ প্রকাশ করোছি। 
কলকাতার ওপর লঙের অন্যান্য রচনা--2699 11109 1115 59০181 
16 0? 08109602--9 0610015 ৪৮০১) 0695 ০01 ৪ 091 7017 
(09107609009 10611), *0018100 101017 1২০৪৫, 155 10999110169)” 
08198068 2174 7301002) 1]) 08917 90০1914১19০” প্রভাতি । তাছাড়াও 
এই সময় তান লেখেন-+“০653 ৪00 08671793 588895650 ৮/ ৪. 
1516 (0 0715988 4060058] 4518. 2110 311051) 10019” প্রভৃতি। 

এই দশকে লঙের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ--91800)8811 91) 
8170182050081 1150 01 ৮01105 100101191)50 11) 9611581,” “4 [60011 
01119171559 8100 ৮7111085 01 515 1১6150115 00171060650. 181) 3909818 
11065180015 560.৮ 5৮ 15186170500 005 739172911 121008£5 
17 1857 ৬160 21150 ০1 86০ 158589১ “/ (01935160 08091089 
০? 1400 9908811 0993 ৪10 8০9” গ্রভীত। 'রাজমালা' 
রচনার কথা হীতপূর্বেই উল্লেখ করেছি । উল্লেখ করোছ আ্যাডমের (রিপোর্ট 
সম্পাদনা করার কথাও | তাছাড়া “40815515 ০1 7২921)0 ৬210058”, রাজা 





১৩২ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালণ জীবন 


কৃকচন্দ্র রায়ের জশবনী, “মহাম্মদের জাবনী” প্রভৃতি কাজেও তাঁকে ব্যস্ত 
থাকতে হয়।১ জেমস লঙই প্রথম বাঙুলা ভাষায় মোহাম্মদের জশবনী রচনা 
করেন। এই গ্রন্থাট তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হয়োছল । লঙের এই গ্রচ্ছটির 
কথা হন্দুরা তো জানেনই না, বহ? মুসলমান 'িদরানও জানেন না। তাঁর 
৮7175 [01010001191)60 [২9০90109 ০? (106 00610076176 প্রথম প্রকাশিত" 
হয় ১৮৬৯ সনে, মহাদেবপ্রসাদ সাহার সম্পাদনায় এট পূনঃ মুদ্রুত হয় ১৯৭৩ 
সনে । প্রকাশ করেন.কে এল. মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে । 

আমাদের উত্তরাধিকার ঃ আমরা লঙ্ের নিকট থেকে জ্ঞানরাজ্যের বহ, 
কথা উত্তরাঁধকার হিসাবে অন করেছি । কিন্তু আমাদের অনেকেই তা ম.স্তুকণ্ঠে 
স্বীকার করতে কপ্ঠত। এ কশ্ঠার রসদও জহীগয়েছেন লঙ গনজে। তাঁর 
চ্বাবরোধ এবং অহ, পুরুষকার এব নিয়াতবাদের দবন্দও | তাঁর সংগ্রামী চেতনা 
এবং আপোষানাত একাকার হয়ে মিলোমশে অজ্প সময়ের ব্যবধানেই 
একটা অন্তত অবস্থার সৃষ্ট করেছে। সেজন্যই [তান এ দেশবাসধর অন্তর 
থেকে ধারে ধীরে দূরে সরে গেছেন । আর তাঁকে দূরে সরিয়ে দেবার 
কাজশরাও অনেকটাই কৃতকার্য হতে পেরেছেন । 

অক্লাস্তকমাঁ লঙকে রাজকর্মচারীরা সম্মান করতেন । জনসাধারণের জন্য 
অল্প খরচায় 'কিরুপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্হা করা যায়, সাধারণভাবে বাঙলা শিক্ষা 
এবং বাঙলা ভাষার বিস্তার ও উন্নাত সাধনের উপায় কি, সে সম্পকে ভারতসরকার 
ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের মতামত জানতে চান । ছোটলাট সাহেৰ যে সব দেশী ও 
বিদেশী ব্যাক্তর মতামত জেনে নিজের মতামত জানয়োছলেন তাদের মধ্যে লঙ 
[ছিলেন একজন। দেশশয়দের মধ্যে যাঁর মতামত ছোটলাট সাহেব মান্য করতেন তিনি 
ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তবে উভয়ের মত আঁভন্ন ছিল না। বিদ্যাসাগর 
মশায় বলৌছলেন-_-“বঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের শ্রেম্ঠ উপায় স্বরপ সরকার, আমার মতে, 
উচ্চশ্রেণশর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার কার্যে 'নজেকে আবদ্ধ রাখবেন । 
একশত বালককে লিখন পঠন এবং কিছ, অঞ্ক শিখান অপেক্ষা একটি মাত্র 
ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা 
প্রচারে সরকার আঁধকতর সহায়তা কারবেন।”২ অন্যাদকে লঙ বললেন-- 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৩৩ 


“সাধারণ্যে শিক্ষা প্রচারই এ দেশের দুরবস্থা দুর করার একমার উপায় । এই শিক্ষা 
মাতৃভাষায় এবং ব্াদ্ধপ্রধান হওয়া আবশ্যক ॥ জ্ঞান শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রয়োগ 
শিক্ষা বিশুদ্ধরৃপে হওয়া উচিত ।' লঙের এই চিন্তার 'বশ্লেষণ দৌখ তাঁর সত্যার্গ ব- 
এর রচনায় । তান লিখেছেন--“অনেকেই ইংরাজী ভাষা 'শিক্ষারস্তকরণাস্তর আপ- 
নারদের বেশভূষা আচার ব্যবহার ইত্যাঁদ সকল পাঁরবর্তন কাঁরয়া বালয়া থাকেন বে 
আমরা সভ্যতাকে প্রাপ্ত হইয়াছ ৷ পরে ইত্রাজণ ভাষাতে কাত বত্রৎপাঁত্ত হইলে 
ফলবন্তবৃক্ষের ন্যায় বিদ্যার ভারে নতমস্তক না হইয়া ইতরাজী ভাষায় আমারদের 
লক্ষণ ব্যুৎপাত্ত হইয়াছে এই অহৎকারে উন্নত হইয়া ছলনাক্রমে বাঁলয়া থাকেন 
যে আমরা বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া 'গিয়াছ এবং তাহা আর কাঁহতে পাঁর না। 
এমভ্তুত অন্তত মনুষোরা কি লোকেরাদিগের হাস্যপাঁরহাসের কারণ হয়েন না ৮ * 

দেশ'য় গ্রল্থ প্রকাশের জন্য অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েলের অধ্যক্ষতায় থে 
বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ” গঠিত হয় জেমস লঙ তার অন্যতম সহাযোগণ । এই 
সভার অন্টাদশ মাঁসক বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে ?গয়ে “স্বাদ প্রভাকর” 
১৮৬০ সন্নের ৯ই মার্চ লিখেছেন--“বোধ হইতেছে ভদ্রলোকের বালক- 
বাঁলকাঁদগের পাঠোপযোগণী স্প্রণালীসিদ্ধ গ্রল্থ প্রচারই 'বঙ্গ ভাষানদবাদক 
সমাজে'র প্রধান উদ্দেশ্য । যাঁদ এইর€প উদ্দেশ্য হয় তবে গাঁটকতক উপদেশ 
লওয়া কর্তব্য . সমাজের প্রকাঁশত আঁধকাংশ পস্তকেরই রচনার প্রণালী ও রীতি 
এক স্বতন্ত্র প্রকার | তাহা পাঠ করিলে বালক বালিকারা সহজে পাঠ কারতে ও 
বুঝতে পারে বটে, কিন্তু বালক বালিকাদের সুরশীতশহদ্ধ রচনা পাঠ জন্য বিশেষ 
ফললাভ হয় না। প্রকাশিত কয়েকখানি পস্তকে সন্তানকে ক্রোড়ে “লওতঃ' ভাত 
“থায়তঃ” এরূপ অসমাপিকা ক্লিয়ার ভার ভুঁর প্রয়োগ আছে ! ইহা পাঠ কাঁরলে 
কুসংস্কার বাদ্ধি পাইবে । অতএব..যাহাতে বিশদদ্ধ রচনার উত্তমহ পৃস্তক 
সকল প্রকাশ হয় এরপ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক ।” জেমস লঙ 
এ ধরণের সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন । তাঁর সময়ের বাঙলাগ্য প্রাথামক 
যুগের গদ্যের চেয়ে অনেক উন্নত। তান বাঙলা ভাষাকে আধানক করার 
চেষ্টায় ছিলেন। এব কথ্য ভাষায় সাঁহত্য রচনা করার জন্য 'তাঁন দেশীয়দের 
উৎসাহত করাঁছলেন। এই সময় বাঙলাগদ্যের নিজস্ব স্টাইল এসে গেছে । 
ভাষাও নিরস নয়, কিন্তু সংস্কৃত ঘে'ষা। 

জেমস লঙ পাঠ্যপযস্তকের রচনা ও অনুবাদ পরাক্ষায় যথেষ্ট কাতত্বের পারচয় 
ধদয়েছেন। তান গোবিন্দচন্দ্র সেন অন্যদত জে সি. মার্শম্যানের “বাঙ্গালার 
173 জেমস লঙ : মত্যার্পব-পািকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশ। 


১৩৪ পাদরী লঙ, বাঙুলা সাহিত্য ও বাঙাল জাঁবন 


ইাতহাসকে” “দুরহতার জন্য নিন্দা করেছেন ।”১ ভাষার সরলতা এবং বিশৃদ্ধতার 
দকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। 

বাঙলা সাঁহত্যে লঙের দান নতুন করে স্মরণণয়। কারণ, তিনি তাঁর প্রাপ্য 
মর্যাদা এখনও পাননি। বাওলাভাষার সঙ্গে লঙের ঘাঁন্ঠতা সর্বজনাবাঁদত । 
তাঁর ধাতুমালা, ২ প্রবাদমালা, সংবাদসার, পাতাবলণ প্রভাত বাঙলা ভাষার প্রাত 
এঁকাস্তিক আকর্ষণের নিদর্শন । 

নানা ধরণের আঘাত পেয়ে শেষ জশবনে নিজের মতামতের কথা কদাচিত 
প্রকাশ্যে বলতেন । নিজের মনে মনেই সে সব সম্বন্ধে বিচার-ববেচনা করতেন। 
তাঁর মন্গৃপ্তি এমনই নখ'ত ছিল যে সংগ্রীম কোর্টের কাঠগোড়ায় দাঁড়য়েও 
'নীলদর্পণের' অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নি। ফলে আমাদের ঘৃগে নীলদর্পণের 
অনুবাদক কে, তা নিয়ে হে*য়ালী স্াঁষ্ট হয়েছে । বাঁঙ্কমচন্দ্রের একটি মন্তব্যকে 
কণ্টিপাথর করে বহ, বদদ্ধ গবেষক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অননবাদকের আসনে 
বাঁসয়েছেন ৷ ১৯৭২ সনে বঙ্গশয় রঙ্গালয়ের শতবার্কশী উপলক্ষে 11 10910281 
০01:0)5 [01609 7912116106 0417:01, গ্রন্থাট প্রকাশকালে আমরা বিষয়াঁট 
পুনার্বচার করে মাইকেলকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করতে পাঁর না। কেন 
গারি না নানা যুক্তি দিয়ে তা সেখানে বোঝাতে চেষ্টা করোছ । 

এগ্রল্থের পরাশম্টে নীলদর্পণ মামলা ও অনুবাদক কে তা নিয়ে বস্তুত 
আলোচনা করোছ । সেখানে প্রকৃত অনুবাদকের নামও প্রকাশ করোছি । সুতরাং 
এথানে এ ব্যাপারে আরো 'বশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। 

এখন আমরা লঙের ভারতবাসের শেষ বা ততীয় দশক সম্পর্কে কিছু 
আলোচনা করব। এই দশক বলতে ১৮৬২-৭২ সময় সমার কথা বলছি । 


১৮৬২-৭২ 

1বজয়ী বীরের ন্যায় জেমস লঙ জেল থেকে বের হলেন । সাধারণ জেলে 
পাঠাবার নিশি থাকলেও তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় । প্রোসিডোন্স জেলের 
[তিনতলার একাঁট আলাদা ঘরে তান সস্রশক বন্দ ছিলেন এক মাস। জেলে গ্রাতাঁদন 
তাঁর সঙ্গে যত লোক দেখা করতে যেত ততলোক তখন ভারতের বড়লাট বাহাদুরের 
সঙ্গেও দেখা করতে যেত না বলে সে সময়ের সংবাদপত্রের হিসাব । দর্শকদের মধ্যে 
1ছলেন উচ্চপদস্থ সরকারণী কর্মচারী, দেশশয়প্রধান ও সাধারণমানূষ এবং পাদরারা। 
জেলের মেয়াদ কমাবার জন্য ৩০,০০০ হাজার লোকের সইযুস্ত যে আবেদনপন্ত 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৩6 


প্রসুত হয়োছল লঙের অনুরোধে তা বড়লাট বাহাদুরের কাছে পাঠান হয় না। ১ 
কারণ, লঙ মনে করতেন তাতে সরকার বিব্তত বোধ করবেন। 

কিন্তু তব, লঙের মানাঁসক যল্না বেড়ে যায় । চার্চ মিশনারী সোসাইটিয় 
সভাদের একটা ভারী অৎশ [মিশনের কাজ থেকে লঙকে বিতাড়িত করার জন্য 
উঠে পড়ে লাগলেন । স্মরণে আছে, শুর, থেকেই একদল সভ্য লঙের বিরোধণী । 
কারণ, লঙ নিজের বৃদ্ধ ও চিন্তার দ্বারা চাঁলত তেন ৷ লঙের ক্যারাদণ্ড তাঁদের 
হাত শন্ত করে । তাঁরা প্রচার করতে থাকেন লঙ রাজনশীতি করছেন । সুতরাং তানি 
তাঁদের কাজের সহায়ক না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়য়েছেন । মিশন হাউসে নালশ 
যেতে থাকে । লঙ জেলে বসেই এ সব জানতে পারেন । লঙের বিরুদ্ধে সোরগোল 
শুর, হয়োছল মামলা দায়ের হবার সঙ্গে-সঙ্গেই । একাঁদকে নীলকর ও তাদের 
স্তাবকবৃন্দ, অন্যাদকে পাদরণশ ও স্বদেশশয়দের একাংশের সঙ্গে সরাসাঁর লড়াইয়ে 
1তাঁন নেমে পড়লেন। জেল থেকেই তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে লঙ লপ্ডনে চিঠি দেন । 
লশ্ডনের কেন্দ্রীয় কাষলিয় তাঁর বিরোধীদের দ্বারা িছনটা প্রভাবিত হয়োছল। লঙ 
মুক্ত পাবার পর মাঁরয়া হয়ে নিজের সমর্থনে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেন'। 
এ কাজে অনেক সময় 'দিতে হওয়ায় তাঁর ভাাকুলার বিদ্যালয়েও কিছ, বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিতে থাকে । কিন্তু লঙ মনোবল হারান না, বা ভেঙ্গেও পড়েন না। 

স্বদেশীয়দের সঙ্গে মতানৈক্যে যে মানীসক বপর্যয়ের মধ্যে পড়েন এতদ্দেশীয়- 
দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাতে কিং সান্ত্বনা । জেল থেকে বের হয়েই লক্ষ্য করলেন 
সরকারী আমলাদের, যাঁরা কয়েকমাস আগেও তাঁকে সমীহ করে চলতেন, হদ্য 
ব্যবহারে তাঁকে আহলা'দত করতেন, তাঁরাও তাঁকে এঁড়য়ে চলতে চান । কেমন 
যেন একটা ভ্যাপসা আবহাওয়া । এই পাঁরবর্তন তাঁকে অশান্ত করে তোলে। 
মামলার রায়দানের পর তান আদালতকে উপলক্ষ্য করে যে বিবাত দেন তা 
আসলে তাঁর বিরোধী ও পাদরীদের উদ্দেশ্যেই রাঁচত হয়োছিল ॥ বিরোধীরা এমন 
অবস্থার সাঁ্ট করে যে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিৎ লঙকে রক্ষা করতে এাগল্পে 
আসেন । ২ 'তাঁন কলকাতার 'বিশপ ডঃ জর্জ কটনকে চিঠি দিয়ে বললেন, পাদরণ 
জেমস লঙকে মিশনারী কাজ থেকে বিতাড়িত করার যে চন্রান্ত চলছে তা আবলম্বে 
বন্ধ করুন। লঙকে বিতাঁড়ত করলে দেশীয় সাধারণের মধ্যে তার প্রচণ্ড প্রাতীক্রয়া 
হবে। তাতে আইন শাসন ও শঙ্খলা পর্যন্ত 'বাঘযত হতে পারে । এই চিঠি 


১৩৬ পাদরী লঙ, বাঙলা পাহত্য ও বাঙালী জশবন 


পেয়ে ডঃ কটন লঙকে পূর্ণ সমর্থন করতে থাকেন। আর তাঁকে বিতাড়িত 
করা সম্ভব হয় না। লঙ জেলে বসে বলাতে যে 'চাঠ লেখেন তাতে জানান, তানি 
যেসব কাজ করেছেন তা পার ডাফ ও পাদর ওয়াইলাইর সঙ্গে পরামর্শ 
করেই করেছেন । ডঃ কটনের পঙ্ঠপোষকতায় এদেশে মিশনারী ফাজের ব্যাপারে 
লঙের অবস্থা খুব একটা হেরফের না হলেও বিলাতের কতূৃপক্ষকে সমস্ত 
ব্যাপারটা সাঁবস্তারে জানাবার জন্য তান দ়গ্রাতিজ্ঞ হলেন। মস্তি পেয়েই 'তাঁন 
বিলাত রওনা হলেন ৷ এ ধান্রায়:তান তিন বংসর লণ্ডনে ছিলেন । 
ভন্য জীবন £ ১৮৬২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে লঙ লগ্ডনের পথে যাত্রা 
করলেন । প্রতোকবারের মত এবারেও সঙ্গে গেলেন তাঁর সত্রী। 
এই বংসর ২৩শে এরপ্রুল স্যার জে. পি- গ্রাণ্ট স্বাস্থ্যের কারণে লেফটানেন্ট 
গভর্ণরের চাকার থেকে অবসর নেন । নখল-দর্পণ প্রসঙ্গ নিয়ে তখনও নীলকরেরা 
ভারতসরকার, ভারতের বড়লাট ও ভারত-সাঁচবকে ব্যস্ত রাখে । তারা স্যার গ্রাণ্ট, 
সাঁটনকার, ইডেন, প্রভাঁতকে শান্ত দেবার ব্যাপারে লেগে থাকে । তাই 
তখনও ভারতসরকার এবং বাঙলাসরকারের মধ্যে াঠপন্র চালাচাল 
চলতে থাকে । ১৮৬১ সনের ১২ই আগন্ট সাঁটনকার তাঁর কাজের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে চাকার থেকে ইন্তাফা দেন। সাঁটনকারের পদত্যাগপন্ন গ্রহণ 
নাকরে ল ক্যাঁনৎ লিখলেন--“9০ 8915 ৪150 01961080191)60 & 70110 
561%806 23 11. 5০600. 811 10085 5100ড70 1)1105616 60 06, 017 1119 
98891780051 11 16-].56151805 ০000011, 06 7019.060 11) 9007৩ 
801515 5100861010 ড711615 (116 701119110 1085 1786 0116116 ০01 1)13 
৪67%1০৬৮১ সখটনকারের প্দত্যাগপন্ত গ্রহণ না করে তাঁকে বদলী করা হয়। 'তাঁন 
হাইকোর্টের গবচারপাঁত ও পরে বিদেশ বিভাগের সাঁচবের দাঁয়ত্ব পান। এ ছাড়াও 
এলাগন-্রাণ্ট পন্রালাপ চলতে থাকে । বড়লাট ছোটলাট সাহেবকে যে পন্ন লিখলেন 
তা'তংকালশীন সংবাদপত্র ফাঁস করে দেয় ৷ তাতে স্যার গ্রাপ্ট বিব্রত বোধ করেন । 
এবং অনেকটা চড়া সুরে নিজের সমর্থনে বড়লাটের কাছে যে পত্র লেখেন তাও 
বাদপন্তে প্রকাশের জন্য অন্মাঁত চান। কারণ, তা 4510)01৩% ৪11 100009- 
(107 9? 01810৩, ৮৪ 1,010 171810১11১0 1580 9৩০০৩ 0০৮৩:০০1 09601৩- 
৪1, ৫6০1৫6৫. ০2. 31 7495 1০9 (9 01191) 10016 080619১ &9 1014 
08301076, (০ 10610651906 1019 0007011 210৫ 3. ৮, 0319101175৫ 
8]1 10921%71)11৩ 166160+.২ গ্রাণ্ট স্বাচ্ছের কারণে পদতাগ করলেও আসল 


টি 


ভি ₹ 0185 90901800, ০, ০1৫, ২। 7০1৫. 


জীবন-যৃদ্ধে কর্মবীর ১৩৭ 


কারণ ছিল নীল-র্যাপার নিয়ে মন কষাকধি। গ্রাঞ্টের পর লেফটানেন্ট গভর্ণর 
হলেন 'সাঁসল বীঁডন। 'তাঁন ১৪৫৬ সনে কলকাতা এসোঁছলেন। 

নীলদর্পণ মামলার পর চারাদকে যে হৈ চৈ শুর, হয়োছল বাঁডনের সময় তা 
অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। লঙের বিরদ্ধে মিশনারশদের প্রচারও বন্ধ হয়। 
তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে বিলাতের কতাদেরও সমর্থন আদায় করতে পারেন।' 
নতুন উদ্দীপনা ও চেতনা নিয়ে ১৮৬৫ সনে লঙ কলকাতায় এসে দেশগয় 
সাধারণ ও খনীঘ্টানদের সেবায় মনোনিবেশ করলেন। 

ছোটলাট হয়েই বীডন সাহেব কোম্পানীর একচোঁটয়া লবণের ব্যবসা প্রত্যাহার 
করে নেন। তাতে সুনাম কিনলেও বর্ধমান জরের প্রাদুভাবে হিমাঁসম খেতে থাকেন। 
তারপর স্তর, হয় প্রচণ্ড প্লাবন। জেমস লঙ ১৮৬৫ সনে লপ্ডন থেকে ফিরে দেখলেন 
বধ'মান জবর সারা বাঙলায় যে মহামারি ডেকে এনোঁছিল তা কিছুটা দামত হয়েছে। 
১৮৬৪ সনের প্লাবনে হহগলী, শ্রীরামপুর, নদধয়া, কৃফ্নগর, রামপুর, বোয়ালিয়া, 
পাবনা ও বগুড়া ভীষণভাবে ক্ষাতিগ্রস্থ হয়ৌোছল। জেলও ধহসে পরোঁছল। 
হাওড়ায় ২০০০ মানুষ ও ১২০০ গবাদিপশ,, বোয়ালিয়ায় ২০,০০০ মানুষ এবং 
80,০০০ গবাদিপণ, ২৪পরগণায় ১২,০০০ মানুষ এবং শতকরা আঁশাট 
গবাঁদপশ, মারা গেছে । কিছলোক গাছের ওপর উঠে প্রাণ-বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু 
তাঁদের কোন সঙ্গাত ছিল না । শাধ্‌ তাই নয়--৭০35 ঠা 006 0158661 1701]া7 
4006 69 0) ০9০10179 1৪9 (09 0910980 08380 10 (116 911101117 
1) (05. 11557, 0. 006 568 0০০০1 0])616 ৮616 195 $655618 
9/10010 015 117016 01 (51006667১07. (71766 85 10 (11089 
০০৮৩৪0 08109668200 [70181 11 1864), 11:01 %633613 ৮1916 
80010 10 0) [1%91800 145 011561 010 016 511019...]105 8617065 
1) 701 ড/1111900 200 73002010 08190 ৮016 ৫65110/60, [116 
1060 097060 ৩7 00050 1160 %/110600599%, এই সরকারখ রিপোর্টের 
চেয়েও বাস্তব কয়ক্ষাত ছিল অনেক ব্যাপক । | 

বর্ধমান জ্বরের প্রকোপ কমতে না কমতেই রাক্ষসী প্লাবন জনসাধারণকে গভশর 
দন্দশার মধ্যে টেনে নিল। দূর্যোগ থেকে উদ্ধার পাবার আগে পৃনরায় 
বর্ধমান জহরে জনসাধারণ দিশেহারা। সরকারা রিপোর্টে দোখ “1105 86101061010 
16৩1 01580009210 60011910891 ০9০1905 0? 1864, 800 (11616 
৪5 0 76010 ০016 50 1865 00 2101906 8009000 ১ কিন্তু ১৮৬৬ 


৯) 101. 


১৩৮ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জবন 


ও ৬৭ সনেও এ জহরের প্রকোপে সাধারণ মানৃষ বিপর্যস্ত । ১৮৬৫ সনে ফিরে 
আসার পর ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ সনের বর্ধমান জ্বরের আগ্রাসী ক্ষুধা লক্ষ্য করতে 
থাকেন লঙ এবং সঙ্তাব্য ঘ্রাণকারষে নিজেকে 'বিষুক্ত করেন । [বিপদের সময় তাঁকে 
কাছে পেয়ে দেশীয় খুশম্টানেরা বিশেষ আনান্দত হয় । এই সময় থেকে 
তিনি সমাজ সংস্কার ও সমাজ-বজ্ঞান চচরি ব্যাপারেই আঁধক সময় ব্যয় করতে 
থাকেন। রাজনশীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। তবুও এ কথা তো 
ধঠকই--জশবন মানেই রাজনশীত । রাজনশীতকে একদম পাঁরহার করে 
সে যুগেও বসবাস করা অসন্তব ছিল। জেমস লঙকে তাই মাঝেমধ্যেই 
রাজনৌতক কথাবাতাঁ বলতে হয়েছে । 

প্রসঙ্গত লপ্ডন যাবার সময় রেভারেশ্ড ফ্রণয়ারের কাছ থেকে লঙ একটি সুপা- 
রিশপন্র নিয়ে গিয়োছিলেন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ উডের কাছে। এই পন্নে লঙকে 


পাঁরাচিত কাঁরয়ে ফনীয়ার 'লিখোঁছলেন--“[1)9881. 9109916 8100 1)010958 
[005 9125 ৪ 1:901)01 1081105/-1010060 08109211100 1090 9660 11606 
01 005 ০110 170 0180 61101519 [00] 90 0165-11191 610059180 
[0০010 ০01 %16%/. [79 ০০910 ৫০ 107001) 13911) ৭6 176 ৫100060 1010, 
(85 10186 ০01 719) 17660065 10) 90006 6611185 200 [00101 
00011086100. 01) ৪, 01855 01 1110191) 0116$217069 %/13101) 916 8০9০1 
৪0৮16০০0601 7055৩ 1860177” সুতরাৎ তাঁর পরামর্শ উঠ 
10165911 1,0118+5 90101090190 89 8. 508110176 10056 00 0821052 
069216, ৮ 61090018116 1035 00155107081 00 6200000 1019 ৬1619 
11 5610505197 5৫0086190. ৪20. ৮5 ০0061001705 700০0 1586 
00105 10 3600187 79016. ১ এ 'চাঠর বিষয়বস্তু না জেনেই লঙ এ 
সৃপাঁরশপন্র 'নয়ে 'গয়োছলেন । আত্মপক্ষ সমর্থনে লণ্ডনের নানাজনকে 
নানাভাবে বোঝালেন এবং তাতে কৃতকার্যও হলেন । তব, এ 'চাঠিতে যা প্রকাশিত 
_লঙ একপেশে ও সঞ্কীর্ণ এবং গাথবী সম্পর্কে তাঁর ধারনা সীমাবদ্ধ_ 
তাঁর কার্পদ্ধীত ও রচর্নাদ পাঠ করে তা মনে করার কারণ নেই। বরং আমরা 
তাঁর মধ্য দিয়ে দৌখ জাগ্রত চেতনা ও বিশ্ববোধ। ভাবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে 
সে সম্পকে ভাঁবষ্যদবাণী করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল । আসলে দেশীয় সমাজে লঙের 
অদ্ভুত জনীপ্রয়তা বেশ কিছ? পাদ্রী ও ইউরোপায়দের ভয় ও ঈষরি কারণ 
হয়োছল। সে জন্যই অনেকে তাঁর চার হননে প্রবৃত্ত হয়োছলেন। 

সে যাই হোক, লঙ খন বলাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইতন্তত ছোটাছবাট 
বরাছলেন তখন বিলাতের নির্দেশে এদেশের সরকার দেশপয় ভাষায় শিক্ষার 
৯1 3, 8 80108) ০9০0, ০18. 


জপবন-যৃদ্ধে কম'বণর ১৩১ 


প্রাত আঁধক মনোনিবেশ করলেন । আর এ জন্য লও এদেশে ও বিদেশে বসে 
লেখালোখ করাঁছলেন । জনমত গঠন করাছিলেন । একাঁদকে থেকে সরকারা 
এ সিদ্ধান্তে লঙের জয় হয় । সরকার ১৮৬২ সনে বদ্ধ 'মান, কৃফনগর, যশোহর 
প্রভাতি স্থানে নর্মলি স্কুল প্রাতষ্ঠা করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষক তৈরগ করার 
জন্য এই বিদ্যালয়ের সূষ্টি। লঙের পরামর্শমত জে. পি" গ্রাণ্টের আমলে এ 
বিষয়ে প্রস্তাব নেয়া হয় । কিন্তু তা কার্ধকর হয় স্যার বাঁডনের আমলে-ন্যখন লঙ 
নীলদর্পণ মামলার কারাভোগের পর লপ্ডন 'গয়ে ছিলেন_তখন । 

যখন এদেশে নমলি স্কুল খোলা হল তখন লঙ লপ্ডনে আযাবওারাঁজন প্রোটেকসন 
সোসাইটি, পীস সোসাইটি, সমাজাবিজ্ঞান পারষদ, রিফর্ম এসোসিয়েশন, 
ফোকলোর সোসাইটি থেকে বাভন্ন খ্নীন্টান মিশন, এবং ভারতের শিক্ষা, 
শাসন ও ধর্ম-ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত আমলাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাঁর বন্তব্য 
বোঝাতে থাকেন। শহ্ধ, এই সব সংগঠন বা সরকারী আমলাদের সঙ্গেই নয়, 
যোগাযোগ করেন-_ হীণ্ডিয়ান কাটী"্সলের সদস্যদের সঙ্গে । ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের 
সম্পাদক ই. বি. আশ্ডারাঁছলের সঙ্গে, মিশন হাউসের রেভারেন্ড ডর, আথাঁরের 
সন্গে। এবং অধ্যাপক ফ্রবস, স্যার কীন্নার্ড, লর্ড রাণ্ডফোড, জে. মুইর, রেভারেণ্ড 
এইচ. পেন, লড' স্টানুলে, চার্চ মিশনের এস. এস. পেটো, রেভারেশভ সালে, 
স্যার জে. ডর, কে, স্যার আর্কাইন পেরখ, লর্ড অকল্যান্ড, এইচ. ডি. পিম.র, 
স্যার বুলার, ডাঃ ল্হীসখ্টন, স্যার এইচ. এম. পাকরি, স্যার জে. রাসেল, স্যার 
লরেশস পখল, স্যার আর ডর, ভ্রফোড” জে, 'স- মার্শম্যান প্রভৃতির সঙ্গে। 

মাণম্যান অদ্ধ“তাব্দীর আঁধক ভারতবে ছিলেন । ভারতবাসীর জন্য তিনি 
অনেক কিছ, করেছেন, তবু দেশীয় সংবাদপন্ত তাঁকে সরকারের দালাল বিবেচনা 
করে নানাধরণের অপপ্রসর আরম্ত করে। পূ্‌বেই বলেছি এ দেশীয়দের 'নন্দা 
ও কুংসায় তিন্তাবরক্ত হয়ে 'তান ১৮৫২ সনে চিরতরে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে 
যান, আর এদেশে আসেন না। কিন্তু লপ্ডনে বসেও তিনি ভারতবাসার 
কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। লঙের পারাশ্থাত অন্যরকম । লঙকে নিন্দা ও 
কুংসায় তিস্তীবরন্ত করেছে তাঁরই স্বদেশবাসী । এদেশীয়দের কাছে "তান 
সম্মাঁনত । তাতে কি হবে ! মানাসক যল্ত্রনার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল । 
কারণ, উভয়েই ভারতবাসণর 'হতাকাঙ্কাশ ছিলেন। 

লণ্ডনে লঙ নীলকরদের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, দেশীয়দের কথা 
সম্যকরপে বোঝার জন্য কর্তাদের দেশীয়পন্র-পন্রিকা ও পযাস্তকাদির অধ্যয়ন 
অনুশপলনের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাবায় 1শক্ষা দেবার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার 


১৪০ পাদরশ লঙ, বাওলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


কথাও সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে থাকেন । এদেশে তান যেসব কাজের সুপারশ 
করেছেন সরকারীভাবে তা যাতে গৃহীত হয় তার জনাও চেষ্টা করতে থাকেন। 
ইাতপূর্বে গ্রা্ট ও সাঁটনকারদের মত উচ্চপর্যায়ের ব্যান্তদের এ ব)াপারে রাজী 
করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁরা রাজণ হলেই তো হবে না। তারজন্য 
[বলাতের স্যাংশন চাই । ভারতসরকারের নির্দেশ চাই । লঙের এ চেষ্টাও সফল 
হয় । তাই দৌখ ?কছাঁদন পরেই ভারতসরকার বাঙলাসরকারকে নদেশ দেন-- 
দেশীয় সংবাদ ও সামীয়কপন্র ও পন্তক-প্যীন্তকাদ “০০ ০৪1০0011/ ৩2101760, 
009 211 10800675 01 19011061091 170901091706 ০0017021011) 01060] 101811 
8 0006 ৮৪ 01099811600 00৩ 1106195 ০1 005 00010107610 210৫ 
10906118215 0৩ 2 6) 3210060117৩ ০৩ ০011509160 101 2 211117181 15101 
(00 086 119055 79953৮১ ভারতসরকার বাঙলাসরকারকে যখন এ নিদে'শ দিলেন 
তখন লঙ বলাতে বসে বিলাতের কত্পক্ষকে এই 'িবষয়ে সচেতন করাঁচ্ছলেন । 
এই 'নর্দেশের পাঁরপ্রোক্ষিতে স্যার বীভন রেভারেন্ড জে. রাবনসনকে দেশীয় সংবাদ- 
-পন্লের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন । তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় সরকারের কাছে বাৎসাঁরক 
রিপোর্ট পেশ করতে । রাবনসন বাঙলা পত্র-পা্রকার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । দেশীয় 
ইৎরেজ” পন্র-পান্রকা দেখতেন সরকারের সাঁচবেরা। রবিনসন প্রত্যেক সপ্তাহে 
[রপোর্ট দিতেন। বৎসর শেষে পেশ করতেন বাৎসাঁরক রিপোর্ট । বাঙলা 
সরকার সে রিপোর্টের সখাক্ষপ্তসার পাঠাতেন লণ্ডনের ভারতপাঁচব ও ভারত 
সরকারের কাছে । এই রিপোর্টের ওপর 'ভীঁন্ত করেই প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা 
যাচাই করা হত সরকারণ প্যীয়ে । 

ইীতমধ্যে রয়াল এঁশয়াটক সোসাহীট অব গ্রেট 'ব্লটেন ভারতসরকারের 
কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত চলিত সাহত্যের তালিকা চেয়ে পাঠান । ভারতসাঁচব 
ীনদেশ দেন--৪ ০৪6810806 ০1 11৩ ড/0115  81£68৫9 001101191)64 
2) 20018 5100010 05 701608150 210 20] 411009] [২০(০11) ০1 81] 
415৬ 009০010 2110 19101011505 0৩ 101115190৮২ জেমস লঙও নিজে থেকেই 
এ কাজ করে যাচ্ছিলেন এবার সরকার নিদেশে তাঁর কাজের মূল্য স্বীকাত পায় । 
সরকার রাঁবনসনকে বললেন-_ জেমস লঙের প্রদার্শত পথে 'রিটার্ণ প্রষ্ঠুত করতে । 
'এ কাজের জন্য মহাকরণে একটি গ্রন্থাগার স্হাঁপিত হয়। লঙ ইতিমধ্যে আরও 
যে সব কাজ করে আমাদের অশেষ ধাণে আবদ্ধ করেছেন তার মধ্যে একাঁট অল্লশীল 


জাীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৪১ 


প্স্তক নিবারণ আইন । সমকালেও এ ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন চলছে। সে আন্দো- 
লনের নাম হয়েছে অঞ্মসংস্কাঁতর বিরুদ্ধে আন্দোলন । জেমস লঙ এই আন্দো- 
লনের সূচনা করেন এবং সরকারের সাহা) নিয়ে একটি আইনও 'বাধবদ্ধ করতে 
সক্ষম হন। ১ এ সম্পকে পরেও আমরা আলোচনা করার সুযোগ পাব । তাছাড়া. 
লঙের চেষ্টায় ১৮৬৭ সনে পাশ হয় “ইশ্ডিয়ান প্রেস আযান্ড রোজন্টেরশন অব 
বুকস আযান |” এই আইনের বলে বিনামূল্যে প্রত্যেক মুদ্রককে তিনখানা 
করে পুস্তক সরকারকে দিতে হয়। সরকার প্রাপ্ত বইর 'ভীত্ততে বাংসাঁরক 
[রপোর্ট তৈরশ করেন কোন ভাষায় কত বই, ক কি বিষয়ের ওপর ি ক বই 
প্রকাশিত হয়েছে, তার 1হ'সাব রাখেন । তাছাড়া, রাঁচত গ্রল্থাঁদ সরকারের স্বার্থ- 
[বরোধী কী না, তাও পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পান । 

সরকার যখন এ সব করে যাচ্ছিলেন তখন লঙ বিলাতে । এ দিকে মিশনারণরা 
পদনরাম্স চড়ক পুজা বন্ধ করার ব্যাপারে সরব হয়ে পড়েন । ১৮৬৫ সনের ১৫ই মার্চ 
তাঁরা বঁডন সাহেবকে জানালেন--“ 7055 0180005 ০:1 1)0০91-9/178115 


800 011)61 561 (01716 50০1) 29 021011)018, 2100 (196 1116 11) [00110 
91 0115 0191810 15911%61,  চ1)101) 1125 ০6917) 510)91 ড০910116271]9 
015001161110160 ০1 90011091169615519 50100125580 11] 10056 10915 01 
[00199 50111 1701552119 11) 108909 ৫15011005 01 6১০ 1,0%/৩1- 0109৬111999 
০6 13017581...006 09০9৬০1101861)0 1658105 (1) 706990196 ৬10) ৪০. 
1)01161798 8107 (0 9811) 211...11 (1069 01959150, 0369 ৮1111 17910 


0)91079691565 11915 €০ 19881 1১010151)100176.” ২ সরকার ধমপয় ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপের বিরোধী হলেও মানবতার খাতিরে বানফোঁড়া বন্ধের জন্য নরম-গরম 
নীত গ্রহণ করতে 'নর্দেশে দিলেন আমলাদের । 

প্রায় তিন বছর 'বলাত কাটিয়ে কলকাতা ফিরে লঙ নানা ধরণের সংস্কার ও পাঁর- 
ব্র্তন দেখতে পান । আসার আগে তিন কিছহদনের জন্য রাশিয়া 'গিয়োছিলেন । 

দ্বিতীয়বার রাশিয়ায় £ পূকেই বলোছ লঙের বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সফল 
হয়। তব, বিলাতের কতৃপক্ষ চাইলেন লঙ 'কছ্বাদন ভারতবর্ষের বাইরে থাকুন । 
ফলে প্রায় তন বছর তাঁকে ইউরোপ থাকতে হয় । এই সময় তান কিছাদিনের ' 
জন্য রাশিয়া বান । লঙ জানতেন হীতমধ্যেই ফলকাতা ও সেপ্ট পিটার্সবার্গের 
এাঁশয়াটিক সোসাইটি দ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । তাছাড়া, রাঁশয়ার চাচ 
এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় তৎপর হয়েছেন। তান যখন, 


-১৪২ পাদরণী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


লপ্ডনে তথন ইংলপ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে সৌন্রাতামূলক সম্প্' বাক্ধর উদ্দেশ্যে 
উভয়দেশের পাদরী ও সভাদের একটা সভা হয়। লঙ এই সভায় উপাস্ুত 
ছিলেন । তান এই সভায় যেবস্তৃতা দেন তাতে তাঁর শৈশবকালের রাশিয়ার 
স্মৃতিমন্থন করেন । লঙের বক্তৃতায় রাশিয়ার পাদরীরা খুশশ হয়ে লঙকে 
আরেকবার রাশিয়া যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিশেষত ভারতের সঙ্গে 
রাশিয়ার যে যোগ ছিল তাতে রাশিয়ার পর-পান্রকা ভারতের কৃষক আন্দোলন 
এবং নীল-বিদ্রোহের ব্যাপারে তাদের জনগণকে অবাহত বরায়। সে কারণে 
লঙের নামাটও সেখানে সুপাঁরাচিত হয় । ১ লঙ এ আমন্্রণ গ্রহণ করেন । ১৮৬৩ 
সনে পাঁচ-ছয় মাসের জন্য দ্বিতীয়বার রাঁশয়া যান। 

লঙ নিজেই রাশিয়া যেতে উৎসাহী ছলেন। আমন্রণ পেয়ে সে 
উৎসাহ আরও বেড়ে গেল । লঙের উৎসাহের কারণ, এই সময় জার 'দ্বিতশন়্ 
আলেকজাণ্ডার ভুমদাস প্রথা বিলোপ করলে তার প্রত্যক্ষ ফল ?ি হয়েছে 
তা জানা ও বোঝা । চার্চের নিমন্ত্রণ পাওয়াতে একাঁদকে সুসমাচারের 
বাণ প্রচার ও অন্যাদকে ভৃমদাস প্রথা [বিলোপ সংক্রান্ত ফলাফল জানার 
সুযোগ আসে । তান জার 'দ্বতীয় আলেকজাণ্ডারের কই থেকেও 
একাঁট নিমল্লণ পন্্র পান। কালাবলম্ব না করে রাঁশয়ার পথে পা বাড়ালেন । 
আইরিশ মানবতাবাদী মন, ভারতবর্ষে পাদরীর আঁভজ্ঞতা এবৎ সমাজ-বিজ্ঞানের 
গবেষকের চোখ ?নয়ে তান ভারতবর্ষ ও রাঁশয়ার কৃষক ও সাধারণ মানুষ এবং 
সরকারী আইন কানন ও প্রয়োগের ব্যাপার লক্ষ্য করতে থাকেন পাঁরণত বয়সে । 

ভারতবাসীদের মধ্যে কাজ করার সময় লঙ কেন রাশিয়ার ব্যাপারে উৎসাহশী হলেন 
তা বোঝার জন্য এক মুহূতের জন্য রাশিয়ার মানাচত্রের দিকে তাকাতে হবে । 
ভাঁমির দক থেকে এ দেশাঁটি বৃহৎ, ইউরোপ থেকে প্যাঁসাঁফক সাগর পর্যন্ত বিস্তুত। 
জনসংখ্যা ২০০ 'মালয়নের উপর । জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে বাভন্ন জাঁত ও 
উপজাতিদের সমন্বয় ও মিশ্রণে। বাভন্ন স্থানের জনগণের বাভন্ন ভাষা । 
সরকার স্বকৃত ভাষা একুশাঁট। 

পনের শতকে রাঁশয়া পাঁশ্চম ইউরোপের সংস্পর্শে আসে । পূর্ব ইউরোপের 
এই শ্লাভ,.দেশটি কাঁষপ্রধান । চারাঁদকে নদী । বাঁহরাগতেরা নদীপথে এদেশে 
আসত বাঁপজ্য করতে । ১৩২৮ সনে প্রথম ইভান ভূগাভামরের রাজধানণ দখুল 
করেন। তান মস্কোতে তাঁর রাজধানী ও রাশিয়ার চার্চ স্থানান্তুরত করেন । 


ভয়ানক অ্ত্যাচারণ হ্বাজা হলেন প্রথম ইভান । সাধারণের কাছে 'তাঁন পাঁরাঁচিত 
৯1 লঙের ০৩৪, 05005) 488 800 87651) [019 গ্ন্ছ থেকে সংগৃহণত। 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৪৩ 


ছলেন ইভান কাঁলতা €টাকার থাঁল) হিসাবে । তৃতীয় ইভান রাজ্য বস্তার 
করতে থাকেন। চতুর্থ ইভানকে হঠিয়ে দেবার যড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে 1তাঁন ইভান 
দ টোরবেল বা সর্বশাক্তমান জার। 

জার শব্দাট লাতন শব্দ [সার (সম্রাট )-এর সমগোত্রীয় । তীন প্রথম 
জাতণয় পারষদ বা ন্যাশনাল আযাসেমার গঠন করেন । এই পাঁরষদে রাজার 
মনোনীত ধনীরা ছাড়া পাদরশ, জাঁমদার এবং ব্যবসায়শদেরও হ্ছান ছিল। 
পোল্যাপ্ড ও সুইডেনের বিরুদ্ধে রাঁশয়ার যুদ্ধে যে অর্থের প্রয়োজন হয় পাঁরষদ 
তা মেটাতে পারে না। তখন 'তীন ঈশ্বরের প্রেরিত সর্বশীক্তমান শাসক হসাবে 
অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে থাকেন। ১৮৫৪ সনে তাঁর পনর 
1থওডার 'দ্বিতধয় জার। "তান 1পতার ন্যায় শত্তু শাসক 'ছিলেন না। তাঁর 
দুর্বলতার সুযোগে রাজন্যসম্প্রদায় গদ্ধ দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই 
আরম্ত করে দেন । বাঁরস গৃডুনোভ জয়ী হন। তান রাজা হয়ে ইভানের ন্যায় 
রাজ্য বাঁড়য়ে চললেন । ইভানের চেয়ে কম নিষ্ঠুর হওয়ায় বাঁরস কিছ-টা 
জনীপ্রয়তা অর্জন করেন। ১৫৯৮ সনে তান মারা যান । ১৬০১ সনে সারা 
দেশে ভীষণ দুভিক্ষ । ১৬০৪ সনে ইভান দি টোৌরবেলের যে পত্র মৃত বলে 
প্রচারত হয়োছল তান জনসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করে বললেন-__-'আম 
মারা যাই নি। আমার রাজ্য ফেরং চাই ।+ রাজ্য ফেরৎ পাবার জন্য জনগণের 
সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পোল্যান্ড এবং রাশিয়ার শ্রামকদের সাহায্যে ১৬০৫ সনে 
মস্কো জয় করেন। কছযাদনের মধ্যেই তান আততায়ীর দ্বারা নিহত হন । 
১৬১৩ সন পর্যন্ত চলে বিশঙ্খলা ৷ এর মধ্যে জাত?য় পাঁরষদ মাইকেল রোমানভকে 
জার 'হসাবে প্রাতষ্ঞঠা করেন । রোমানভের বংশের লোকেরাই ১৯১৭ সনের 
কমযানষ্ট বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ায় রাজত্ব করেনে | 

রোমানভরা সাম্রাজ্য বাঁড়য়ে চললেন । প্রজাপালনের দিকে দঘ্টি দেন না । 
এই বংশের প্রথম পিটার ১৬৮২-১৭২৫ পর্যন্ত জার। 'তীঁন রাঁশয়াকে ইউরোপের 
অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ শাম্ততে পরিণত করেন। পাশ্চম ইউরোপের সঙ্গেও 
যোগাযোগ স্থাপন করলেন ৷ বহু, কুসংস্কার বন্ধ করলেন এবং জনগণকে 
বাধা করালেন পাশ্চম ইউরোপের আদবকায়দা, পোষাক-পারিচ্ছদ, শিক্ষা-সংস্কাত 
প্রভাত গ্রহণ করতে ॥ নারীর আঁধকারও মানলেন। তাদের একা একা চলাফেরা 
করার সুযোগ দিলেন। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সমতা রেখে পাঁঞ্জকা সংস্কার 
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করলেন । ১৬৯১৭ সনে র্যাক ?স দখল করে পাশ্চমের অনুকরণে সেপ্ট 
পটার্সবার্গ শহরের পত্তন করলেন। এখানে ইউউরোপণয় কায়দায় বিদ্যালয়: 
প্রতিষ্ঠা করলেন। শিশু বয়সে জেমস লঙ এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করতে প্রথমবার 
রাশিয়া আসেন। এই শহরের বর্তমান নাম লৌননগ্রাদ। 

পিটার দেশবাসীকে সরকারের কাজে লাগালেন। ধনশ ও বার্ধফুদের স্বাধীনতা 
সীমাবদ্ধ করলেন এবং চা্ঠকে সরকারের নিয়ন্মণে আনলেন ৷ কিন্তু দাসপ্রথা 
তুলে দলেন না। দারদ্র জনসাধারণের ওপর থেকে অত্যাচার উৎপাঁড়নও, 
কমালেন না। 'পটারের পর [সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় ক্যাথারীন। তান 
পাঁশচম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পক" আরও ঘাঁনন্ট করলেন। পশ্চিমের বিদ্বান 
ও গুণীদের আহ্বান করে আনতে থাকেন তাঁর কোর্টে । তাঁর আমলেও রাজ্যের 
সীমানা বেড়ে চলে। প্রজাসাধারণের দারিদ্রমোচনের উদ্দেশ্যে তিনি নানা ধরণের 
আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু স্বাথদ্ধিশ্রেণণ ও আমলাদের কারসাজীতে প্রায় কোন- 
আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ১৭৭৩ এবং ১৭৭৪ সনে রাঁশয়ায় কৃষক- 
বদ্রোহ হয়। তা 'তান কঠোর হস্তে দমন করেন। তান নিজে নানাবিধ কাজে 
এত ব্যস্ত থাকতেন যে আইন ঠিকমত প্রয়োগ করা হচ্ছে কি নাতা তালয়ে 
দেখতে পারতেন না। ইতিমধ্যে ১৭৮৯ সনের ফরাসী-বিপ্লব নিয়ে আতগয় বাস্ত 
হয়ে পড়েন। ন্রমেই ফরাসী শান্ত প্রবলপরাররমশালণ হয়ে ওঠে । ১৪০০ 
শতকের মধ ইউরোপের আধকাংশ স্থান ফরাসীদের দখলে চলে যায় । 
১৮১২ সনে ১ম আলেকঙ্জান্ডার যখন রাশিয়ার জার তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 
রাশিয়া আন্রমণ করেন। ফিরে যাবার সময় তাঁর সৈন্যবাহনী প্রচণ্ড 
শীতের কবলে পড়ে । আধকাধশ সৈন্য শৈতগ্রবাহে মারা-যায়। ১৮২৪ সনে 
ইউরোপীয় সৈনাদের সাহায্য নিয়ে আলেকজাণ্ডার প্যারন আক্রমণ করেন। 
নেপোলয়ন পালিয়ে যান। রাশিয়ার বিজয়ের কয়েক বছরের মধ্যে, আরও ননার্দিস্ট 
করে বললে ১৮২০ সনের মধ্যেই, রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেক্চ শাক্ত। 
কন্তু তাতে জনসাধারণ্রে দুঠখদুদ্শা। ঘোচে না। জার শাসনের শুর, থেকেই 
তারা যে ভাবে অত্যাচারিত উৎপীড়ত ও বিপ্যস্ত হচ্ছিল তা বজায় থাকে । সাধারণ 
মানুষদের জন্য কোন প্রকার সুযোগ সবিধা দিতে জারেরা প্রস্তুত ছিলেন 
না। ১৮২৫ সনে প্রথম নিকোলাস জার। তাঁর সময় সৈন/বাহনীর একটা 
ছোট অংশ বিদ্রোহ করে। নিকোলাস এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং পাশ্চম 
ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বাড়ান । সেপ্ট পিটার্সবার্গের স্কুল, কলেজ 
সমূহকে পাশ্চমা ঢঙে গড়ে তোলেন । সারা ইউরেপ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে, 
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থাকে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে । ১৮৩০ সনের মধ্যে রাশিয়ার পাশ্চমান্করণ 
সমাপ্ত হয়।. তারপরেই ১৮৩২ সনে জেমস লঙ সেণ্ট 'পিটার্সবার্গে আসেন ছাত্র 
হিসাবে ৷ এই সময় জার প্রথম আলেকজাপ্ডার ৷ দ্বিতীয়বার লঙ রাশিয়া 
আসেন ১৮৬৫ সনে । তখন জার দ্বিতীয় আলেকজা"ডার । ী 
জার তাঁর সেনাবাহনীকে ঢেলে সাজান । কোর্ট কাছারী ও শিক্ষার সংস্কার 
করেন এবং স্বায়ত্বশাসন কায়েম করেন । এ সব কাজ করতে দীঘ* সময়ের দরকার 
হয়। ইতিমধ্যে প্রজাসাধারণ অসাহফ, হয়ে পড়ে এবং জারের বিরুদ্ধে সংগঠিত 
হতে থাকে । আইন পাশ হলেও ঘুষ না পেলে সরকারী কর্মচারীরা কোনপ্রকার 
সংস্কারে উৎসাহ দেখায় না। চলতে থাকে চরম বিপর্যয় অবস্থা । আঠার শতকের 
আরম্ত থেকেই রাশিয়ায় বিপ্লবী সংগঠন গাঁঠিত হতে থাকে । বিপ্লবীদের দমন করার 
জন্য জারেরা একাঁদকে 'নষ্টুর অত্যাচার অন্যাদিকে প্রজাসাধারণদের কিছ, সৃযোগ- 
সুবিধা দিতে থাকেন। তাতে কিছু কাজ হয় না। রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন 
লঙকে ভাবয়ে তোলে । কারণ, রাশিয়ার আঁম্মরতায় এশিয়া ও ইউরোপের ক্ষাত 
হবে বলে তান মনে করতেন ॥ উন্নত পশ্চিমী সভ্যতা ও খ্রীষ্টান ধর্ম আঁভন্ব 
মনে করায় তাঁর ধারণা হয়োছিল পাঁশচম ইউরোপ ও রাশয়ার 'মাঁলত প্রচেষ্টায় 
এশিয়ায় খুখস্টধর্ম প্রসার সহজ হবে | 'তাঁন বিশ্বাস করতেন-_জাঁমতে কৃষকের 
রায়ত? স্বত্ব প্রাতীঘ্ঠত হলে কৃষকদের অথ'নোতিক অবস্থার উন্নতি হবে । তাতে 
ক্ষক বিদ্রোহের সমাঁধ রাঁচত হবে। যে দামাঁজক শোষণ ও অত্যাচারের হাত 
থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাশিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ অন্ষ্ঠিত হয়োছল সেই একই 
সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শোষণ ভারতবর্ষের কৃষককে বিদ্রোহী করে তুলোছল। 
কৃষকরা যাতে সংগ্রামের সামল না হয় সে জন্যই [তান ভারতবর্ষের কৃষকদের 
[কছ, সৃযোগ-সহীবধা দেবার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ বা দাবী জানাতে 
থাকেন। অন্যথায় এখানেও প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিবে বলে তাঁর আশওকা ছিল। 
সামন্ততান্নিক ব্যবস্থার দুরবলতা সম্পর্কে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 
অবাহত ছিলেন তাই তানি নানা ধরণের সৎস্কার কাজে হাত 'দিয়োছিলেন | জেমস 
লঙ জারের এই সংস্কারকে স্বাগত জানান । কারণ, তানি মনে করোছলেন 
এর দ্বারা বড় রকমের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়ানো যাবে । কিন্তু জারেরা অন্যায় 
অত্যাচার উৎপপড়ন ও শোষণের দ্বারা প্রজাসাধারণকে এতই তিস্তাবরক্ত করে 
রেখোছলেন যে তারা জারের শাসনকে আর সহ্য করত রাজী ছল না। রাশয়ার 
কৃষকদের মনের অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করে লঙ হতাশ হন । তিনি 
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সরকরের ঘৃষ্টি আকম্ট করতে থাকেন। ১৮৬৫ সনেই লঙ ক.ষক বিপ্লবের 
আওয়াজ শুনতে পেয়োছলেন রাশিয়ায় । প্রভুত্ব বজায় রাখতে ১৯০৫ সনে বাঁধে 
রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ । তারপর ১৯১৪ সনের দ্তায় মহাফুষ্ধ । 
সমগ্র রাশিয়া তখন বিপ্লবের বার্দ। ১৯১৭ সনে এই বারুদে আগুন লাগে । 
কম্নিষ্ট বিপ্লবের ধাক্কার গোটা রাশিয়ার সমাজব্যবচ্ছা ও রাজনীতি পাল্টে যায় । 
টুটস্টী ও লোননের নেতৃত্বে বিপ্লবী কম্যানম্ট পাট” প্রাদোশক রাজ্য দখল 
করে। ১৯১৮ সনে জার 'দ্বতীয় নিকোলাস ও তাঁর পারবারবর্গকে মেরে ফেলা 
হয়। ১৯২২ সনের মধ্যে সোঁভয়েতে কম্যানিম্ট সরকার সংপ্রাতম্ঠিত হয়। এসব 
অনেক পরের ঘটনা এবৎ আমাদের ধারাববরণখর বিষয় বাহর্গত ব্যাপার । 
তব, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল ও আমলের নানা দিক লক্ষ্য করতে গিয়ে 
এক মুহূর্তে এ সব স্মরণ করে নিলাম । 

জেমস লঙ তাঁর সময়ে রাশিয়া ও ভারতবর্ষের বহু, সমস্যা এক বলে মনে 
করতেন । ভাষা সমস্যা, কৃষক সমস্যা, সামন্ততান্নিক শাসন, ভ্ম সমস্যা, 
ধর্ম সমস্যা প্রভাত ব্যাপারে উভয় দেশের এক্যভাব লক্ষ্য করে সমস্যা সমাধানের 
জন্য একই নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। সে জন্যই 'তাঁন ভীমদাসপ্রথা 
রদ ও ভূমিহীনদের জন্য ভূমিদানের ব্যাপারে কৃষক সম্প্রদায়ের মনোভাব ক ছল তা 
জানতে ও বুঝতে চোঁন্টত হয়েছিলেন । ছান্রাবস্থায় রাঁশয়ার কৃষকদের যে 
মনোভাবের সঙ্গে তি পাঁরাঁচত ছিলেন সেই মনোভাব গিশ-পায়ীিশ বছরের 
ব্যবধানে কোথায় এসে দাঁড়য়েছে তা সম্যকরূপে উপলাব্ধ করার ইচ্ছায় 'বাঁচন্র 
আঁভজ্ঞতা ও পাঁরণত চিন্তার পাহাড় নিয়ে 'তাঁন “দ্বিতীয়বার রাশিয়া এলেন। 

এই সময় ইংলশ্ডের বহু, পাদরী, বাদ্ধজীবী ও বিজ্ঞানী রাশিয়ায় । 
ভারতবর্ষে নৌটভদের সঙ্গে দীর্ঘ কাঁড় বৎসর কাজ করে লঙের ষে আভজ্ঞতা 
হয়েছে সেরূপ কোন আভজ্ঞতা ওদেশে অবাস্থিত ইৎলণ্ডের কোন পাদরণর হয়েছে 
?ক না, তা ব্াক্তগতভাবে জানার ব্যাপারেও তাঁর লোভ 'ছিল। আমীন্মত আতাঁথ 
হিসাবে রাশিয়া আসার জন্য তিনি সৈন্যবাহনীর আফসার, বিশ্বাবদ্যালয় ও 
[বাভন্ন 'শিক্ষার়তনের শিক্ষক, শিক্ষা-আধকতাঁ, ধর্মযাজকদের সঙ্গে যেমন দেখা 
সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করতে পেরোছিলেন তেমন তাঁর স্বভাবধর্ম তাঁকে সাধারণ 
মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসাহ জ্বাগয়োছল । তানি ক্ষকদের আঁধকার 
রক্ষার ব্যাপারে যে আদর্শের ম্বারা চাঁলত হয়োছলেন তা মানবপ্রেম। এই 
মানবপ্রেমের সঙ্গে পরবতণী কম্যানিষ্ট বা মাঝঁয় দর্শনের কোন মিল নেই। মিল 
মা থাকলেও দাঁরদের সেবা, অর্থনৌতক নিম্পেষণ থেকে মাক্তর জন্য যে সংগ্রাম ; 


জশীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৪৭ 


*অত্যাচার, উৎপখড়ন, ল্‌প্ঠন, শোষণ ও মানবতাহশন কার্যকলাপের 'বিরুদ্ধে লড়াই 
করার যে প্রেরণা, সে প্রেরণার সঙ্গে প্রবতরঁ যুগের সর্বহারাদের সংগ্রামের একটা 
মিল অবশ্যই খখজে বের করা সম্ভব । 

জেমস লঙ কৃষকদের ভূমি দান করার জন্য, ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য, ও 
ভূমিদাসপ্রথা রদ করার জন্য দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভুঁমকাকে প্রসংশা করে- 
ছিলেন। 'তাঁন বলেছেন__“শক্ষা আঁধকরার সঙ্গে আলোচনার জন্য এক সন্ধায় 
'মালত হয়োৌছিলাম ৷ ভারতবর্ষ ও রাশয়ার জনাঁশক্ষার ব্যাপারে আমাদের আলোচনা 
হয় ৷” ওদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য 
অনেকেই ছিলেন আতাঙকত ! লঙও এদেশের শিক্ষাকে উচ্চতরশ্রেণণর মধ্যে 
আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে বিশেষ ভীদ্বগন 'ছলেন। ““ভুঁমদাসপ্রথা বিলোপের 
সঙ্গে-সঙ্গে রাশিয়ায় কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হতে আরম্ত করেছে। 
কৃষকদের শিক্ষা তথা জ্ঞানার্জনের স্পৃহা প্রমাণ করে যে প্রত্যেক দেশের 
সামাঁজক উন্নয়নের সঙ্গে জাঁড়ত নৌতিক ও ধমশয় মঙ্গল” । 

ভারতবর্ষের হীতহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে জেমস লঙ ভারতবর্ষে 
'ছলেন । ভারতবর্ষের কৃষক, দেশশয় খতরম্টান, দেশীয় সাহত্য, মাতৃভাষার 
মারফৎ শিক্ষা প্রভাত নিয়ে কাজ করার সময় তানি বারে বারে রাশিয়ার 
সাফর্দের মৃক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেছেন । বলেছেন,_-“কবে ভারতবর্ষের 
কষকদের এ সুযোগ আসবে?” সাফর্দের মাক্ত প্রসঙ্গে তান “২3518, 
06000914519 & 8110158 [0019” শীর্ষক পাস্তকায় বলেছেন- “রাশিয়ার 
সাফর্দের মৃন্ত, এশয়ার সামন্ততান্ল্িক ব্যবস্থার ভিং কাঁপিয়ে দিয়েছে ।” তিনি 
বলেছেন- “সেপ্ট 'পিটার্সবার্গের বহ, লোক নীলদর্পণ মামলার বিবরণ জানেন। 
অনেকেই এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন” । তাঁর “৬111989 
00100110011160165 10 [11019 2100. [২109989” প্রবন্ধে রাশিয়া ও ভারতের 
কৃষকদের তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেছেন । “£২835180. ৮70%০19 
11105020118 ১০০191 ০০0100161091) ০0 0175 768921005 8100 00001 
1) [২09919”-তেও' তুলনামূলক আলোচনা দেখতে পাই । 

[তিনি বলেছেন, “সুদীঘাদন ধরে রাশিয়া ও ভারতবর্ষ কেন্দ্রীভূত 
শাসনব্যবস্থার কুফলে জশীরত ।” এর অবসান কি তান চেয়েছিলেন ? হাঁ। 

নেটিভদের স্থার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম ঃ ভারতবর্ষের সরকারও কিছ, কিছ, 
সংস্কারের সামিল হতে থাকেন । যে সব সংস্কারের কথা হীতপূ্বে উল্লেখ করোছ 
তাতে তান আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বাঙলার জন্য ছোটলাট নিয়োগের মধ্যে 


১৪৮ পার লঙ, বাওলা সাচুত্য ও বাঙালী জণবন 


[তান শাসন ব্যবন্থার 'বিকেন্টুকরণের পদক্ষেপ দেখতে পান। এই বিকেন্দ্রীকরণ 
আরও সুদ্দুরপ্রসারী করার দিকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল । কারণ, “মান্তকে আতীরন্ত রন্তু 
সমাবেশ যেমন সন্ছস্বাচ্ছোর লক্ষণ নয়, তেমন কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনও গণতন্মের 
সুস্বাচ্ছাকে নষ্ট করে ।” একথা আজকাল অনেকেই বুঝতে পারছেন । তাই 
[দিকে 'দিকে বিকেন্দ্রীকরণের আওয়াজ ধ্বাঁনত হচ্ছে । জেমস লঙ বললেন, 
“গ্রামকে সব্বানম্ন ইউানট হিসাবে গণ্য করে সংস্কার কাম্য । ভারতবর্ষের 
ইংরেজ শাসক রায়তদের মুক জন্তুর মত দেখতে অভ্যস্ত । মুসলমান যুগে 
এদেশের গ্রাম্যসমাজ এত বিপর্যস্ত হয় ন। ইংরেজ শাসনে গ্রাম অবহোলিত হতে 
আরম্ভ করে । অথচ ইউরোপের সরকার সমূহ রায়তদের জামদ্বত্ত দিতে বাধ্য 
হয়েছে । ফযান্স, জামনিশ, সুইজারল্যান্ড, বেলাঁজয়ম, নরওয়ে, সুইডেন প্রভাতি 
দেশে আইনের সাহায্যে রায়তণ স্বত্ব প্রাতষ্ঠিত হয়েছে । গত দুইশতক রাশয়া। 
দ্বেচ্ছাচারী শাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিল । সে অবস্থারও পাঁরবর্তন হতে চলেছে । কিন্তু 
ভারতবর্ষে?” নতুন জমিদারদের অব্যবস্থায় জম খশ্ডিত হয়েছে । “খণ্ড খণ্ড 
জাম বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধীততে চাষের এবং শ্রামকদের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা 
স্ন্ট করবে । কারগরী বিজ্ঞানের উন্নাততে জনগণের মধ্যে আলস্য বৃদ্ধি পাবে ।”” 
এর শ্রেম্ঠ উদাহরণ, লঙ্ের মতে-_পাহন্দ, যৌথ পাঁরবার। রাশিয়ায় অবশ্য গ্রাম্য 
মানুষদের যৌথ মালিকানার পাশাপাশি ব্যন্তগত চাষ ও মুনাফার সুযোগ আছে। 
এখানে পারবারের প্রধানেরা গ্রাম প্রধানকে তিন বৎসরের জন্য নিবাচিত করেন। 
নিবচিত প্রধান শাস্তদান ও জরিমানা ধার্য করার আধকারণ । প্রয়োজনে শারশীরক 
শাস্তও [দতে পারেন। একট গ্রাম্য বিচারালয়ে আম উপাঁন্ছতত ছিলাম । স্ত্রীর প্রাঁত 
অশোভন আচরণের জন্য একজন কৃষককে জাঁরমানা ধার্য বরা হয়েছে । রাশিয়ার 
এই গ্রাম্য বিচারালয় অনেকটা হিন্দুদের ব্রাহ্মণ শাঁসত পণ্ায়েতের মত শান্তর 
আদেশ কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে ।” তিনি আরো লখেছেন--“মধ্য এঁশয়ায় 
রাঁশয়ার অগ্রগাঁতকে রোধ করার জন্য ২৫ বছর ধরে ইৎলস্ড আফগানিস্থানকে 
দখলে রাখার চেত্টা করেছে । ফলে ইথলণ্ডের 'ত্রিশহাজার সৈন্য নিহত 
হয়েছে, পনের 'মীলয়ন জ্টাঁ্লৎ বিনষ্ট হয়েছে, উপজাতাঁয়দের মধ্যে ইংলগ্ডের 
মযা্দা ক্ষুন্ন হয়েছে এবং ভারতেম্ন জোয়ানেরা অনুভব করেছে যে ইংরেজ আর 
অপরাজেয় নয় ৯ 

শধ, ইংরেজ কেন, আফগানম্থানকে 'নিয়ল্্ণে রাখতে বিশ্বের নানা শাক্ত এখন 
অবাধ সমান চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দেশাঁট পাহাড়-পর্বত অধ্যাধত এবং 

জাঙের ইংরেজণী রচনা ও বিবৃতি থেকে গুহণীত। 


জীবন-যৃদ্ধে কর্মবার ১৪৯ 


'ইরাণ, রাশিয়া, পাঁকস্তান ও চখন পারবোষ্টত ভারতবর্ষের প্রাতবেশী । 
ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য স্থানাট গুরুত্বপূর্ণ । হিন্দকুশ পর্বত রাজ্যাটকে 
দৃ'খশ্ডে 'বিভন্ত করেছে । পাহাড় এলাকায় যাষাবরদের বাস। সারাদেশের 
কুন্াঁপ রেলপথ নেই ৷ একমান্ পারবহন বাস ও মোটরগাড়শ । রাস্তা চমৎকার । 
গ্রশকবর আলেকজাণ্ডার খ্ীন্টপূর্ব ৩৩০ সনে আফগানিস্থান জয় করে 
খাইবারপাশ 'দয়ে ভারতবর্ষের আঁভমুখে রওনা হয়োছিলেন । বৃহৎ শাক্তগুলো 
সুদশর্ঘাদন ধরে চেষ্টা করে চলেছে এ শ্ছানাটকে 'নজ নিজ কবজায় রাখতে । 
তা নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহঞও লেগে আছে । '্রাটিশ ভারতে ইৎরেজ সরকার আফগান 
যুদ্ধ নিয়ে বার বার বিব্রত হয়েছে । লঙ সে কথাই উল্লেখ করেছেন এবং রন্তক্ষয় 
সংগ্রাম বন্ধ করে অন্যভাবে শান্ত স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন । , 

মনে রাখতে হবে ইউরোপের বাঁণক-সভ্যতার বিকাশে ইউরোপে চাচের বিকাশ 
আনিবার্ষ ছিল । প্রোটেষ্টা্ট দেশসমূহে বাঁণক-সভ্যতার প্রসার হয়েছে 
একভাবে । কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভাত কলোনী সমূহে বাঁণক-সভ্যতার প্রসার হয়েছে 
অন্যভাবে । এখানে বাঁণক সভ্যতার 'বকাশে চার্চের স্থান গৌণ । অনেকস্থলে 
চার্চ ও মিশনারী পাদরীরা বাঁণক 'বরোধী । তাঁরা বাঁণকদের অত্যাচার, 
উৎপশড়নের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের পদধ্বান শুনতে পেয়ে বাণকদের সংযত 
করতেও চেষ্টা করেছেন । তাতে অনেকক্ষেতরে কিছ, কিছু কাজও হয়েছে । 

পাদরশ ও অন্যান্য মানবতাবাদী ইউরোপায়রা কৃষক ও শ্রামকদের কিছ, 
পাইয়ে দেবার ব্যাপারে উৎসাহ ছিলেন। কারণ, কিছ, পেলে দেশীয়দের বিপ্লবী 
চেতনা 'ঝাঁময়ে পড়াবে । আর 'বপ্লব বা রত্তক্ষয়ণী সংগ্রাম অনৃষ্ঠিত হতে পারবে 
না । এই চিন্তা থেকেই লঙ জার আলেকজাশ্ডারের নীতিকে সমর্থন করেন । বিস্তু 
তাতে রাশিয়ার বিপ্লব যে থমকে থাকে 'িন তা সকলেরই জানা । বাস্তবমুখী হতে 
1গয়েও লঙের মত পাদ্রী সাহেবেরা এমন একস্ছানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন 
যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের ধ্ঁয় চেতনা ও বোধ নিয়ে এগোতে গিয়ে বাস্তবকে 
সাধক পাঁরপ্রোক্ষত অন্যায়ী অনুধাবন করতে চান নি অথবা সক্ষম হন নি। 

সামন্ততন্মের সঙ্গে আছে বাঁণকতন্মের বিরোধ । নীতির দিক থেকে বাঁণক 
সভ্যতা সামন্ততান্তিক সভ্যতা থেকে উন্নত | পাদরণ লঙ ইউরোপণয় প্রোটেম্টাপ্ট 
মানবতা ও বাঁণক সভ্যতার মূল্যবোধকে এক মাপকাঠি 'দিয়ে মাপতে গিয়ে 
যখন কাজে নামলেন তখন দেখলেন ভারতের বাঁণকেরা উন্নত বাঁণক সভ্যতার 
বদলে সামস্ততান্মক পদ্ধীত বজায় রাখতে উৎসাহী । তাঁর ভাবনা ও বাস্তবের 
সঙ্গে যে অমিল দেখা 'দিল তা থেকেই বিরোধের সুর বেজে উঠল। 


১৫০ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালশ জশবন 


সামন্ততাঁন্ঘক মনোভাবাপন্য িএট্রেডারদের সঙ্গে উন্নত বাঁণকসভ্যতার আদর্শে 
বিশ্বাসীদের মতানৈক্য বেড়ে চলল। 

আমেরিকার দাসপ্রথা £ মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যখন 
ভাঁমদাসপ্রথা র৭ করেন। তার কিছ, আগে আমোরকার দাসপ্রথা অবলপ্ত হয় ॥ 
আমোরকা বলতে বাঁঝ উত্তর ও দাঁক্ষণ আমৌরকার দুটি দেশ । বহ, বংসর আগে 
দেশ দুটি পৃথক 'ছিল। উত্তর আমোরকা আবিস্কৃত হলে ইউরোপণয়দের মধ্যে 
চাঞ্চল্য আসে। নতুন দেশকে গ্রাস করার জন্য চারাদকের লোক ছোটাছঁটি 
আরম্ত করে দেয়। প্রথমে আসে স্পেনের আঁধবাসশ, ১৫৬৫ সমে । ১৬০০ 
তকে গড়ে ওঠে ইংলপ্ডের কলোনখ । ফরাসগরা কানাডা ও মাঁসাঁসাঁপ 
ঘবাবাী করে বসে। ডাচেরা হাডসন নদীর উপকুলস্ছ জাম দখল করে নেয়। 
ফরাসী ও স্পেনীয়রা মূলত বাণিজ্য ব্যাপারে উৎসাহস। জাম দখলে রাখার 
ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়ে ইংরেজরা । ১৭৩৩ সনের মধ্যে তারা তেরাঁট 
কলোনী প্রীতষ্ঠা করে । ন্রমে সাদা মানুষেরা কালো আদমীদের জাঁমজমা কেড়ে 
নেয়ে তাদের বাস্ুচ্যত করে। সাদা-কালোর সংগ্রাম ও সংঘর্ষ আনবার্ধ 
হয়ে পড়ে । ১৭০০ শতকের মধ্যে আমোরকার পূবর্চিল হচ্ছে ইংরেজ 
শাহর । এই শহরের আঁধকাৎশ বাঁসন্দার চামড়া সাদা । ইৎরেজরা 'বিনাপয়সান় 
বা সন্তায় সাদা মানুষদের জাম 'দতে থাকে । ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, 
আইরিশ, স্কচ, জামনি ও সুইডিস প্রভাত ভূঁমিসম্তানদের দূরে ঠেলে দেয় । 
ঞ দেশের সমাদ্ধধ কথা ছাঁড়য়ে পড়লে আঁফটকা ও অন্যান্য স্থানের 
গ্রীবলোকেরাও এখানে চলে আসতে উৎসাহ দেখাতে থাকে। কিন্তু তারা 
পথযান্রার খরচা সংগ্রহ করতে পারে না। তাই বিত্রশালশ ব্যনিদের কাছে 
[নিজেদের 'বন্রী করে ও দাসত্ব স্বীকার করে এখানে চলে-আসতে থাকে । প্রভুরা 
তাদের থাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে-_পারবতে তারা প্রভৃদের হুকুম 
অনুযায়ী চলতে রাজী হয়। দাসদের সকলেই স্ব-ইচ্ছায় এ কাজ করে না। 
বহ, লোককে বাধ্য করা হয় দাস জীবনযাপন করতে । এমন একটা সময় উপাস্থিত 
হয় খন দাসপ্রথা একটা অমানাঁবক ঘণণ্য প্রথায় পর্যবৌশত হয়। 

দাসপ্রথা 'বাঁধবন্ধ হবার আগে নবাস্কৃত অণ্চলাট 'তনভাগে বিভক্ত 
হয়-িনউইখলপ্ড, মধাকলোনী ও দাঁক্ষণকলোনী। প্রত্োকাট অঞ্চল 
জি [নিজ ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, আদবকায়দা অনুসরণ করে 
এগ যেতে থাকে । সকলেরই আয়ের পথ কৃষিকাজ । প্রভূরা বৃহৎ 
ভা্টালিকার় বাস করে । দাসেরা দূরে অপারচ্ছন্ন কুটিরে দলবন্ধভাবে 


জশখবন-বুদ্ধে কর্মবীর ১৫১ 


বসবাস করে। তাদের আঁধকাংশ সময় ব্যায়ত হয় মাঠের হাড়ভাঙ্গা 
খাটুনীতে । কিছ, দাস প্রভূদের গৃহভত্য। শুধু দাস আর প্রভৃদের 'দয়ে 
রাজ্য চলে না। তখন কামার, কুমার, ছ.তার, কাঠুরয়া, মিম্ব্রী, চর্মকার, তাঁতি 
শ্রেণীয়দেরও দরকার হয় সামাজিক ভাবে বসবাস করতে । এই শ্রেণীয় লোকদেরও 
নানাঙ্ছান থেকে জড়ো করা হতে থাকে। প্রভূরা অসম্ভব বিত্ুশালী । তাদের 
আসবাব, পোষাক-পারচ্ছদাঁদ আসত খাস বিলাত থেকে । নিউ ইংলস্ডের জমি 
তত উর্বর ছিল না। সেখানকার আধবাসীরা স্ছানীয় উৎপাদনের ওপরই নিভ'র 
করত, বিলাতাঁ দুব্যের প্রাত তত আগ্রহ দেখাত না । উত্তরাঞ্চলের মুনাফা আসত 
সমুদ্র থেকে । মধ্যকলোনশর লোকেরা সকলকে রুটির জোগান দিত । এখানকার 
ব্যবসায়ীরা আসত বোস্টন, নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলাফয়া থেকে । তাদের জীবন- 
যাপন প্রণালী ছল সম্রাটের মত। শিক্ষার ব্যাপারে এ স্থান উন্নত ছিল । 
নিউইখলণ্ডে আমৌরকার প্রথম পাবাঁলক স্কুল প্রাতীষ্ঠত হয়। এই স্কুলে শৃধু 
ছেলেরা পড়ত । ছেলেমেয়ে একত্রে ৫8006 স্কুলে পড়তে পারত । দাঁক্ষণের ছেলেরা 
ভ্রামমাণ শিক্ষকদের কাছেও লেখাপড়া শিখত। এখান থেকে 1কছ, ছেলে 
1নউ ইংলণ্ডের স্কুলেও যেত পড়াশুনা করতে । সকলকেই চার্চে যেতে হত ॥ 
প্রার্থনা ও কম্যানাট জশবন-যাপনের ব্যাপারে চার্চের ব্যবহার হতে থাকে । 
এই চার্চের প্রাঙ্গণে আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলার অবকাশ ছিল। হীাতমধ্যে 
1নউইলপ্ডের চার্চ আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা প্রভূতি বন্ধ করে দেয়। চার্চে 
নীরবতা পালন অবশ্য হয়ে দাঁড়ায় । তাতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসম্তোষ 
দানা বাঁধতে থাকে। চ্ছানীয় লোকদের এই অসস্তোষের মধ্যে আরম্ত হয় যুদ্ধ-_স্পেন, 
ফরাসী ও ইংরেজদের সঙ্গে । চ্থানীয় আধবাসীরা প্রত্যেকের পক্ষে থেকেই যুদ্ধ 
করতে বাধ্য হয় । ১৭৬৩ সনের মধ্যে ফরাসীরা পষদন্ত । ইংরেজরা প্রায় 
সমস্ত ফরালী অণ্ণল দখল করে নেয় । বৃদ্ধের খরচ সামাল 'দতে ইংরেজ কলোনশ- 
বাসীদের ওপর প্রচুর করের বোঝা চাপায় । তা নিয়ে প্রচন্ড আন্দোলন শর, 
হয়। প্রভুরা এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য হেন কাজ 
নেই ধা করে না। তখন সাধারণমান্ষ রাজার আদেশ অমান্য করতে আরম্ক 
করে। ১৭৬৫ সনের মধ্যে এই আন্দোলন তশগরর হয়। লেকসিংটন ও 
কনকার্ড যুদ্ধ বাঁধে । এই যুদ্ধ প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হয়। ১৭৮১ সনে 
হৃদ্ধে 'বজয়শী হবার পর ১৭৮৩ সনে গ্রেটাব্রটেন আমেরিকার স্বাধীনতা 
মেনে নেয়। ১৮১২ সনে আবার বুদ্ধ হয়। পুনরায় যুদ্ধ হয় ১৮৪৬-৪৮ 
: সনে। এই মৌক্সকান যুদ্ধের পর আমৌরকা যুক্তরাজ্যে 'স্ছিতশশলতা আসে ॥ 


১৫২ .  পাদরগ লঙ, বাওলা সাহিত্য ও বাঙালশ জশবন 


তব, দাসগ্রথা অবলুপ্ত হয় না। দাসপ্রথা অবলৃপ্ত করার জন্য আন্দোলন 
তখন দৃবরি হয়। ১৮৬০ সনে আব্রাহাম লিংকন আমৌরকা য্যস্তরাজোর 
সভাপতি । এই সময 'সাঁভল ওয়ার আরন্ত হয় । ১৮৬১ সনে যুদ্ধের 
অবসানে তিনি আমেরিকায় দাসপ্রথার অবল্হাপ্ত ঘটান ।১ 

জেমস লঙ স্মপ্রীম কোর্টে যে বিবৃতি 'দিয়োছলেন তাতে আমোরকার 
দাসপ্রথার অবলপ্তি এবং রাশিয়ার সার্চ বা ভামদাসদের মৃক্তর কথা 
ছিল । 'তাঁন বলোৌছলেন, দেশে দেশে যখন ভুমদাসদের অন্যায় উৎপণীড়ন 
থেকে মস্ত করা. হচ্ছে তখন ভারতবর্ষের কৃষকেরা কেন নীলকরাঁদর 
শোষণে ক্রিষ্ট হবে? কিন্তু তাঁর এই মানবতাবাদী আবেদনের পিছনে 
অনেকে রাজনীতির গন্ধ পেয়োছল । 

জেমস লঙ সাধিক পারিবর্তনে রাজণ ছিলেন না । তান পুরাতন পন্হাকে 
অটুট রেখে সংস্কারের পক্ষপাতশ ছিলেন । এরপ সংস্কারে ধমঁয় প্রাতষ্ঠান 
সমৃহের একটা ভূমিকা থাকে । তারা- সামাঁজ্ক নঙ্গরের কাজ করে । এবৎ 
গকছাঁদনের জন্য 'বগ্লবকেও ঠেকা দিতে পারে । নানাকারণে বিপ্লব অনৃত্ঠিত 
হতে পারে । তবে সাধারণত বিপ্লব তখনই অনুষ্ঠিত হয় যখন সাধারণ মানুষ 
শাসকদের প্রাত সম্পূর্ণ আস্থা হাঁরয়ে ফেলে । অনেক সময় 'বপ্লবের পর হয় 
প্রাতাবপ্রব। আমৌরকায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়োছল, কারণ, উত্তর আমৌরকার 
[্রাটিশ কলোনী সমহ ইংলশ্ডের জোয়াল থেকে মুন্ত হতে চেয়োছিল । ফরাসণ- 
বিপ্লব অনাহ্ঠিত হয়োছল রাজপাঁরবারের অপশাসনের 'বরৃদ্ধে । সমাজবিজ্ঞান 
হিসাবে জেমস লঙ এসব জানতেন । ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা ইৎরেজ 
শাসনে প্রায় আমোৌরকার 'নগ্রো এবৎ রাশিয়ার সাফর্দের মতই 'ছিল। এটা মনে 
করে তান কুষকদের হয়ে বাঁণকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন । তব, ধমশীয় ব্যাপার 
থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। কারণ, তাঁর মানীঁসক গড়নই ছল ধ্ময় 
বেড়াজাল 'দিয়ে ঘেরা । তান রাশিয়ায় 967? 6178001199007 বিষয়ে একাঁটি 
আলোচনা সভায় ভারতবর্ষের কৃষকদের সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করোছলেন 
তা শুনে সেখানকার অনেকেই তাঁকে বলেছে--“বাঙলা দেশের কৃ্বকদের অবন্থা 
অনেকটাই রাঁশয়ার ভাঁমদাসদের ন্যায় দঃখজনক" | তান রাশিয়া ও বাঙলার 
ফষেকদের ওপর একাঁটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বেঙ্গল স্যোসাল সাইন্স 
এসোঁসয়েশনে। এই আলোচনায় 'তীন বলোৌছলেন_-“ভারতবর্য ও রাশিয়ার 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৫৩ 


সামাজিক সমস্যার মধ্যে সাদশ্য আছে । এ সাদশ্য হল গ্রামীণ জশবন 
ও" সমাজের সাদশ্য |” প্রশাসনের ব্যাপারে দ্বিতীয় জার আলেবজাপ্ডারের 
সঙ্গে কর্ণওয়ালিশের পার্থক্য তুলে ধরে 'তাঁন বললেন, “লড" কর্ণ ওয়ালশ 
জার আলেবজাণ্ডারের মত উপর থেকে নখচে নামার নশীত গ্রহণ করেন নি। 
বিগত দুই-শতাব্দী রাশিয়া স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে ছিল, এখন 
তার অবসান হতে চলেছে । ্বেচ্ছাচারী রাজার রাজত্বে বাঁস করেও 
রাশিয়ার কোন কোন অংশে গ্রাম স্বায়ত্বশাসন সংগ্ছা নজ নিজ আন্তত্ব 
রক্ষা করে আছে । ছন্দ যৌথ-পাঁরবারের মত রাশিয়ার এ সব গ্রামে সম্পীত্তর 
সমবপ্টন হয় ৷ অবশ্য যৌথ গ্রামশণ মাঁলকানার পাশাপাঁশ ব্যাস্তগত চাষ ও 
ব্যাক্তিগত মুনাফারও সংযোগ রয়েছে ।” তান বললেন, “ফস, আয়াল্মীশ্ড 
প্রভৃতি দেশে সমবণ্টনের কুফল অনুভূত হয়েছে, বাঙলাদেশে এ প্রথার 
চরম কুফল একাঁটি আমগাছের ষোলজন শাঁরক ।”১ 

ভারতবর্ষের শেষের দিনগুলি ঃ লঙের জশবনযান্রায় যে কর্মীনঘ্ঠ দৃষ্টিভাঁ্গ 
তা সেবাধর্মে অনেকটা সম্পূর্ণতা এনে দিয়োছল । খীঘ্টান ধর্মের প্রতি 
আঁবচালত নিষ্ঠা সত্েরও শেষ অবাঁধ তাঁর বহ? কাজ নিস্কাম সেবাধর্মে 
রূপ নিয়োছিল। সমাজ-বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হলেও সাহত্যের 
শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারেও লঙ সৎস্কারক। ঠিক ভ্ম্টা নন। 'তাঁন সাষ্টিশীল কোন 
সাহত্ রচনা করেন নি । রচনা করেছেন গদ্যসাহত্য-_প্রবন্ধ, অনুবাদ, চঠিপন্ন । 
এবং প্রস্তুত করেছেন এমন সব গ্রন্হাঁদ যা পরবতাঁকালের সাহাত্যক, প্রাবান্ধক 
গবেষক ও সাহত্যরাসকদের প্রেরণা জহাগয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে। 


এই সময় তান রচনা করেছেন প্রবাদমালা । গীলখেছেন--:901106516 [1800 
£0 07750091 101555”5 “0600181 5518 8100 9101019) [00187 96160010178 
গি0ো0 [01010115160 [২০০০1৫9 0? 00551110611 17148-677, [66009 
119 99০181 1.106 01 08100068, &. 067081/ ৪০১, 508159069 80৫ 
73০07098010. 0061 90০181 4১8৩০৫9৮, 5*[05 9০০181 507001000 ০৫ 
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২8818, 800. [11019,+) “4 19650110655 086819886 ০£ 61108060191 
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স্/6৪/৩07 91০৮75০63”, কাজ করতে করতে 'তাঁন লক্ষ্য করলেন তাঁর 
৯. জেমস লঙের ইংরেজণ রুনা থেকে সংগহোত। 


১৫৪ পাদরণ জঙ, বাওলা সাহত্য ও বাঙালশ জশবন 


আমলের সামাজিক আন্দোলন প্রধানত উচ্চবর্ণের 'হন্দদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ॥ 
তান এই আন্দোলন 'িম্নবর্ণ-মুখশী করতে চেষ্টা করলেন । লক্ষ্য করলেন-_ 
জাতিভেদের মত সর্বনাশা ব্যবচ্ছার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা আলোচনা কম! 
জাতিভেদের অসঙ্গাতর অবসান ষে একান্ত প্রয়োজন এবং গণশাক্তর অভ্যুত্থানে 
যে জাতির মঙ্গল একথা কেউ বলছেন না । হন্দুধমণয় আন্দোলন করতে এসে 
সর্বপ্রথম জাঁতভেদের দ্ৃঃসহ পাঁরণামের কথা ঘোষণা করলেন স্বামণ 
বিবেকানন্দ । ডঃ শঙ্করাপ্রসাদ বস, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রভাতি বিবেকানন্দের 
চমৎকার 'বঙ্লেষণ করেছেন । স্বামীজী দৌখয়েছেন কর্মগত জাঁতভেদ যখন 
জন্মগত জাতভেদে রূপ নেয় তখন সমগ্র সমাজে অশেষ প্রকার লাগ্থনা 
দেখা দিতে থাকে । স্বামী-বিবেকানন্দের আগে স্থির দ্ঢতার সঙ্গে একথা 
আর কেউ তুলে ধরেন নি। যাঁদও সমাজ কল্যাণ, গ্রতায় ও সংস্কারের অন্যান্য 
দকে যেমন, সতী, বালাীববাহ, বহহাববাহ, কৌলীনা, শ্ত্রীশিক্ষা প্রভাত নিয়ে 
বহ, বিদগ্ধ ব্যাক্ত বহুভাবে বহ, আন্দোলনের সাঁমল হয়েছেন । 

রামমোহন থেকে সমাজ আন্দোলনের যে ধারা তা বহুমুখখ--একদিকে 
ভারতণয় চেতনা অন্যাদকে ইউরোপাঁয় সাধনা, এ দয়ের প্রভাবে যে মনন গড়ে 
ওঠে সেখানে বাঙালী চেতনা জাগাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ও লঙ যে সব কাজ 
করেছেন তারই প্রভাবে বাঁঙকমচন্দ্র বাঙালকে বাঙালী হিসাবে জানার ও বোঝার 
জন্য ডাক 1দলেন। পরবতর কালে কেউ কেউ বাঁকমের এই আহ্বানের মধ্যে 
[হন্দু সাম্প্রদায়কতার গন্ধ আঁবস্কার করেছেন । কিন্তু সঠিক পাঁরপ্রোক্ষিত ও 
পাঁরবেশ অনুযায়শ বাঁ্কমের বিচার করলে যে-কেউ দেখতে পাবেন বাঁঙ্কমের 
মানীসকতায় সাম্প্রদায়কতার স্ছান ছল না। বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে 
জানার ব্যাপারে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের দানের কথাও ভুললে চলবে না । 
সংস্থাঁট গাঠত হবার কয়েকমাস আগে লঙ 'বলাত থেকে ফিরে আসেন ॥ 
১৮৬৬ সনে গাঠত হলেও প্রারাম্তক সভার দ্বার উদঘাটন হয় ১৮৬৭ সনে । 
তখন 'শিক্ষা শাখার সভাপাঁত নিবাঁচিত হন লঙ। সাহত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 
এখানে “08 005 01180 0 71000 7690%81” বিষয়ে বক্তৃতা দেন ॥ 
আলোচনায় অৎশ নেন জেমস লঙ, মিঃ উদ্ প্রভাত । তার আগে এ [বিষয়ে 
বক্তৃতা দিয়োছলেন--কিশোরশচাঁদ মিত্র । তাঁর বিষয় ছিল “75 5901815 
০? (6 7210095, এখানেও আলোচনায় অংশ নেন জেমস লঙ ও 
অন্যান্য । ১৮৭০ সনে বাঞ্কম পুনরায় এখানে বক্তৃতা ড্রেন--“& ০70198 
4061808150৫ 051891” এই শিরোনামে | 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১ 


সমরণণয়, ১৮৬৬ সনে মিস কাপেন্টার এদেশে এসৌছলেন নর্মলি স্কুল প্রাতন্ঠা 
ও সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের সচনা করবার ইচ্ছা নিয়ে। নমাল স্কুলের ব্যাপারে 
তান ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন । ডি. পি. আই আ্যাটাকনসর্ন 
সাহেব বিদ্যাসাগরকে পন্র লিখলেন-_“ণপ্রয় পাঁণ্ডিত মহাশয়, মিস কাপেন্টারের 
নাম শুনিয়া থাকবেন, তানি আপনার সঙ্গে পারচিত হইতে ও স্ত্রীশক্ষার 
উন্নাতর বিষয়ে তাহার আভপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক" ১ বেথুন বিদ্যালয়ে 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিস কাপেন্টারের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। দেশশয় 
শিক্ষায়ন্রী গড়ে তোলার জন্য বেথুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি নমললি স্কুল 
প্রাতান্ঠত হয়। এই সময়ই নতুন একটা সমাজ-াবজ্ঞান সংস্থা গড়ার আয়োজন 
আরম্ভ হয় । উদ্যোগ নেন জেমস লঙ। অনন্প্রেরণা জোগান মিস কাপেস্টার 
এবং সাহাধ্য করেন দেশীয় প্রধানরা ॥। রেডারেপ্ড কফমোহন, রেভারেন্ড 
লালাবহারণ গ্রভাতও এই সংস্থার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন । কূষফমোহন 
১৮৭০ সনে “00 05 11 217051105181101 01 110012 10217)95 ০01 196150109 
80 0১19০৪১৮ এবৎ ১৮৭৮ সনে 70550101510, 204 10951001006 ০1 
039৫০ বিষয়ে বন্তুতা দেন । বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পাঁরষদের আগে জেমস 
লঞ্চের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে গাঠিত হয়োছল যে ফ্যাঁমাল 'লিটারার ক্লাব সেখানেও 
ক্ফমোহন সাহত্য ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অর্থাৎ যেখানে জেমস লঙ 
সেখানে এরা আছেন । তাঁদের সঙ্গে অনেক বয় নিয়ে লঙের বিরোধ ও মতানৈক্য 
হয়েছে । িম্তু তাতে একসঙ্গে দেশগঠনের কাজ করতে কোন অসৃবিধা 
হয় নি। এটাই হচ্ছে গতশতকের বাঙালী মধ্যাবত্ত চন্তারও অন্যতম বৌশল্ট্য 

ইতিপূর্বে ১৮৪৩ সনে জজ টমসনকে সভাসাঁতি এব প্যারীচাঁদ 'মন্ত্রকে 
সম্পাদক করে যে “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি” গাঁঠিত হয় তার কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করোছি । এখানেও লঙের যোগ । 'ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বহু, 
অনুষ্ঠানেও লঙের উপান্থাত দেখতে পাই । ১৮৬১ সনে যে “পশহরেশ নিবারণ 
সভা” গাঁঠিত হয় সেখানেও লঙ উৎসাহ সদস্য । ভারতবষাঁয় কৃষাঁবষয়ক 'বাবধ 
সংগ্রহ প্রকাশিত হয় উইলিয়ম কেরণ প্রাতাষ্ঠত এ্রাগ্রকালচারাল আাস্ড হার্ট- 
কালচারাল সোসাইীটর অনুবাদক সাঁমাতর দ্বারা । এ্রন্হ সম্পাদনার ভার ছিল 
প্যারীচাঁদ মিন্রের ওপর | প্যারাচাঁদ মিত্র লঙের সহায়তায় এ কাজ স্চারুরুপে 
সম্পন্ন করেন। তান সমাজ বিজ্ঞান পারষদে ১৮৭৮ সনে যে বিষয়ে বক্তৃতা দেন 
তা 'ছিল--'5০০1৪| 1,165.01 005 4:581)8, বাঁৎকমচন্দ্ু পপুলার 'লিটারেচারের 
হন লাদর রা করার প্রকাশন, কাঁরকাতা। 


১৫৬ পাদরশ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জণবন 


বন্তুতায় বলোছলেন-_-“আমাদের দেশের উচ্চাশীক্ষত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাত্‌- 
ভাষায় পুস্তক রচনা কারিতে উৎসাহখ নহেন, যে তীব্রবৃধি, তেজস্বী বাঙালী যুবক 
ঠিক ইংরেজের মত ইৎরেজণ ভাষা কথা কাহতে ও 'লীখতে পারে, সে মনে করে 
বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হখনকাতি মান্ন ।” (পাঁচকাঁড় অনাঁদিত, সাহিত্য, 
জৈষ্ত ১৩২০) । এ সব কাজের সঙ্গে আরও নানাঁদকে নানা ধরণের কাজে কঙ্ের 
যোগ। শিল্প-সংস্কৃাতির বিস্তারকজ্পে ১৮৫৪ সনে বিভিন্ন দেশী য়প্রধান ওলঙের 
চেণ্টায় যে [00090081 5০1,901 0: 4 প্রীতাত্ঠত হয়োছল ব্যান্তগত উদ্যোগে, 
১৮৬৩-৬৪ সনে তা সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসে । লপ্ডন থেকে ফিরে লঙ 
তা জানতে পারেন ৷ তাছাড়া, ১৮৫৭ সনের অনারারণ ম্যাঁজন্ট্েট নিয়োগের প্রথা 
১৮৫৯ সনে স্যার হ্যালিডে তুলে দিয়োছলেন। স্যার গ্রান্টস ১৮৬০-৬১ সনে তা চাল, 
করোছিলেন এবং গ্রে এ ব্যবস্থাকে ব্যাপক করলেন । গ্রের সদ্ধান্তও লঙ জানতে 
পারেন লস্ডন থেকে ফরে। তৎকালীন সমাজ জবনে অনারারণ ম্যাঁজশ্ট্টদের 
গুরুত্বপূর্ণ ভীমকা ছিল। ১৮৬১ সনে লোৌজসলোটভ কাউ্ীন্সল গঠন করার 
যে প্রস্তাব লঙ এদেশে থাকতে পেশ করোঁছলেন তা গঠিত হয় ১৮৬২ সনে লঙের 
অবতর্মানে ৷ ফিরে এসে এ সব পাঁরবর্তন দেখে একাদকে তৃপ্তি পান অন্যাদকে 
[নিজের ঘরের ভ্যাপসা হাওয়ায় নিজেই আঁ্মির হয়ে পড়েন । ইতিমধ্যে মারা 
মান চার্চ মিশন সোসাইটির সম্পাদক ডঃ জি. ই. এল. কটন । তান নগলদর্পণ 
মামলায় লঙের জামনদার হয়োছলেন এবং লঙের একজন পঞ্ঠপোষক 'ছিলেন। 
কটনের মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর পর ১৮৬৬-৬৭ সনে হয় উীঁড়ষ্যায় প্রচণ্ড 
দুঁভক্ষি। এই দুঁভক্ষ নিয়ে ভারতসরকার ও বাঙলাসরকারের মধ্যে চিঠি চালাচাঁল 
চলতে থাকে। উীঁড়ষ্যার দুঁভরক্ষের ব্যাপারে ছোটলাট বাঁডন বাভন্ন শ্রেণর 
মানুষদের দ্বারা সমালোচিত হতে থাকেন। তাঁকে সমর্থন করেন রেভারেস্ড 
'লালাবহার" দে। লালাবহারীর সমর্থন পেয়ে বীডন তাঁর ওপর খাঁশ হয়ৌছলেন। 
এই খুশির পুরস্কার 'হসাবে তান লালাবহারণকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের 
চাকারতে নিয়ে আসেন । প্রথমে প্রধান-শক্ষক, তারপর অধ্যাপক ৷ উীঁড়ষ্যার 
দুভক্ষের পর বিহার ও উত্তরবঙ্গে দর্ভঙ্ষ দেখা দেয় । দাাভকক্ষ প্রপণীড়ত 
জনতাকে সাহায্য করার জন্য সরকারণী ও বেসরকারণ প্রচেষ্টা চলতে থাকে । গঠিত 
হয়. ফ্যামন কাঁমশন।১ লঙ এই সময় সরকারণী উদামের বা রাজনশীতর সঙ্গে 
নিজেকে যুক্ত না করে সমাজসেবা প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রেখে নানা ধরণের কাজ 


করতে থাকেন। দেশীয় সাধারণের মধ্যে জনীপ্রয়তার জন্য অনেকেই লঙকে ভয় 
৯ 0.8. 99911809 ০, ০18. 


জীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৫৭ 


করতে থাকেন । লঙের জনাপ্রয়তা. এবং মুক্তবাদ্ধ শোষক সম্প্রদায়ের ভয়ের কারণ 
হয়োছল। লঙকে অস্বীকার করতে না পেরে তাঁকে দরে দূরে রাখার চেষ্টা চলতে 
থাকে ৷ সরকার, স্বদেশীয় এবং এদেশীয় প্রভুভন্তদের নিকট থেকে এ ধরণের, 
অস্বাস্তকর ব্যবহার পেতে থাকার দরুন এই সময়ে তান বিব্রত বোধ করতে 
থাকেন। ফলে নিজে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত রইলেন ৷ কতাদের কার্যপদ্ধাতর 
ব্যাপারে খুব বেশী মাথা ঘামাতেন না। তথাঁপ দৃভিক্ষি প্রপশীড়তদের সেবায় 
নিজেকে নিয়োজত না করে পারেন না। 

১৮৬৭ সনে আবার যখন 'বলাত যান্রা করেন তখন সমূদ্রুপথে তাঁর স্ত্রী 
মারা যান । ১৮৬৮ সনে একা কলকাতায় ফরে আসেন। এই সময় 
বিহারের চম্পারণে নীল আন্দোলেন আরম্ভ হয় । সরকার এবার নীলকরদের 
[বিরুদ্ধে কঠোর হলেন। নীলকরদের পাঁরস্কার জানয়ে দিলেন_কৃষকদের 
শোষণ করা চলবে না । বার্ধত হারে বেতন ও আইনমাঁফক কাজ 1দতে হবে। 
অন্যথায় ফ্যাক্টরী বদ্ধ করতে হবে ।১ লগ সরকারের এই [সিদ্ধান্তে সন্তোষ 
প্রকাশ করেন । আঁশ্রান্ত পাঁরশ্রমের ফলে লঙের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় । এ দেশে 
সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় লপ্ডনে ফিরে যাবার কথা ভাবলেন । যাবার 
আগে কাশ্মীর, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা গ্রভাতি স্থানে গেলেন । সবন্ুই পেলেন 
অভুতপূর্ব সম্বর্ধনা ও ভালবাসা । 

লঙ চলে যাবার কথা জানতে পেরে ফ্যামিলি 'লটারার ক্লাব তাঁকে একাঁট 
মানপন্ন য়ে বলে... 15 01070016911, €0 55610909 01)5 2108081180 ০0৫ 


£০০৫ ০৬ 1195 ০9010191750 ০10] (115 ০০911679 ৮/ 1500106 ১০৪ 
[0০%61001 210 (0%/2105 (106 17017090000 ০0 ০0017 ৬6202080121 
11665190915, ০০: 100000965 100015489 ০ 73608811 191780280% 
9০০1 116610915 189০915 (০0 18156 105 502699১ 9০01 20100179015 8180. 
55118056159 00119961910, 016 79:09%6705 909191) 09 1909169 2170 ড/012161 
0£ 73019881) 5090958716 00511 ৬/1500100 2110 1১8০61০81 &০০০৫ 99156, 
10855 0:998196 06016 1109 8010199210 ৮/0110 ৪ 10170919056 ০1 ০01 
11761 1166 10101) 00০ 02050 9190091865 %/011 01 21)018, ০৪] 91] 
€০ ০07৬৩ ২ এর উত্তরে লঙ বললেন--“4 ০178178615 ০015108 ০৬61: 
2350881 ;) 005 950881। 1210808£6 19 1)9101911/  ৫1910701718 (03৩ 
০1৫ 98107510116 50915 2100 2950100116 এ, 17901017081 10501018010 10110. 


৯৫৮ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জগবন 


বাঙলাগদ্যের জ্টাইল ?কভাবে পারবতিত হয়ে চলেছে সে বিষয়েও কিছ, উদ্যাহরণ 
উদ্ধৃত করেন। তান প্রাচীন গদ্য ও তাঁর সময়ের কিছ, বাওলাগদ্যের উদাহরণ তুলে 
দেখান-_প্রথমযুগে যাঁতাচিহ ঠিকমত দেয়া হত না। বাঙলাগদ্যে ইংরেজণীর মত 
যাঁতাঁচহের ব্যবহার রেভারেন্ড ইউস্টেস, কেরণী, ইয়েটস প্রভৃতির পরামর্শে ১১৬ 
থেকে কলকাতা স্কুল বুক সোসাহীট প্রকাশিত নীতকথা ২য় ভাগ পুস্তকে 
প্রবর্তন করেন। তারপর থেকে আলাল ও হুতোমের আগমনে বাঙলাভাষা নতুন 
জখবন পেতে বসেছে । ঠাকুরপৃকুরের গ্রামবাসণরাও তাঁকে সম্বন্ধনা জানার । উত্তরে 
বলেন, “অস্বাভাবিক পাঁরশ্রম ও মনের পঁড়ণ তাঁকে শারীরিক দিক থেকে পঙ্গ, 
করে ফেলেছে । 'চাকংসকের পরামর্শ-ীবশ্রাম নিন। এ দেশে থেকে "বিশ্রাম 
নেয়া সম্ভব নয়। অনেক ভেবোচন্তে তাই স্বদেশে যেতে চাহীছ। সচ্ছ 
হলে আবার ফিরে আসতে চেষ্টা করব। তবে আম যেখানে থাকি সেখানে 
বসেই এতদ্দেশশয়দের কথা ভাববো । তাঁদের সৃখদঃখের অথশী হবো ।” 
কলকাতাবাসী জেমস লঙের সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকেন । কয়েক 
স্থানে সম্বদ্ধ'নাও দেয়া হয় । সর্বন্ই বললেন, 'ঘখন যেথায় যেভাবে থাকি 
যতাদন আমার দেহে প্রাণ থাকবে ততাঁদন এদেশবাসীর কথা ভুলবো না ॥ 
কলকাতার নাগাঁরকদের পক্ষ থেকে একটা 'বিদায় সম্বর্ধনা দেবার ইচ্ছা ছিল কত 


সময়াভাবে তা দেয়া যায় না । সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে অমৃতবাজার পান্নকা 
দলখলেন “...17০৬ ৯৩ %/191)60. 9০ 1180 ৪1) 00009111109 (০ 01881115৩ 
2. 70995 061001)50180191) (0 9100৬ ০01 16509০0% 2100 £180500111658 (০9 
1511) 2100 01৫ 10101) ৪০০৫ 09০১ 7300 0019 0101901001910) 15 1006 2৬217 
19616 101 115 09959190 (০ 162%6-101)5 5011 01 0106 ০০010079155 0091. 
চ.৩৬. [.0109 1985 (98110 85 2, 159901) 6০ 57190811) 1816 10 710 211510100010, 
ড16105৬০1 5৩ 51991] 186 0০০93190 0০ 962 ০] 106 9149 ০৬৩: 
710%105 ৬10) 0:09, ০০1 00101526015 ড/10) 02910 9970115 100610619 
50)9518 06910 [06919, 181009 80৫. ০000500৩৫+ ৬৩ 11] 819651011 
র670617661 0319 78061151)0090 1২০%, 87159 7018 এই পান্রকা আরেকাঁট 
প্রবন্ধে লিখলেন-__-“£০7 1908 00110 56815 79৬. 121095 [1,015 1990 170€ 
৪ 1)01001% 90 1085 015095991 /1)610,185 ৫10 100 (01101 0? ০৫ ৩181৩. 
[৩ 1055৫ 05 9056 11106 0:000515, 19৩ 00117651651 10 001 [91021:659 
10 005 ৪) 08 10915005 ৫০, ৬1৩ ৫০ 006 109৭ 10০9৮ 00 80650996515 
20107015086 ০০ ৫9009 (9 [010,? 


যাঁদও অমৃতবাজার পান্রকায় লেখা হয়, সময়াভাবে লঙকে নাগারকদের 
: জম্বন্ধনা দেয়া যায় না, তব, এ কথা কতটা ঠিক তা বিবেচনার বিষয় । লঙ এ দেশ 
ছেড়ে চলে যাবার কথা অন্তত এক-দেড়মাস আগেই ঘোষণা করোছলেন। একাঁদকে 


জশবন-যুদ্ধে কর্মবশর ১৫১৯ 


স্বাচ্ছের অবনাত, অন্যাঁদকে ঠাকুরপুকুর ও যাজকদের সঙ্গে মতানৈক্য তাঁকে 
অশান্ত করে তুলোছিল। কিন্তু সাধারণমানুষ সর্বদাই তাঁর অনুগত ছিল । চার্চ 
অব এীঁপফাঁন ১৯৭৮ খ:ঃগম্টমাস স্মরাঁণকায় প্রকাঁশত-__“[1)5 511188615 চ/101 


1 51208101169 00 12.3.1872 5501555 00611 £120050৩ 101 015 210 
2২০৬, 81065 7,008 1080 8151 111) 10621 ০1৫ 200 ৫6০৫ 02 
1০6 ০1৪1৩ 01 3610891 6019810106 115 ০0৬৮1) ০০901001 101101650 20৫ 
[161105, 10 360591, 9/1726 70105510981 2100 100610021 0810 80৫ 91081706 
3০৫ 1180 (0 810016)8 (100981)0 (0118069 ০010 1101 00119 (511; 9০00 
9০০০1১0650. 5613 117)7011501106100 10 01061 (০9 1550006 ৫991)951699 £০৪ 
0০10 00611181709 ০£ 00517 90101595015, 77৮61 88 61006 ০ 99৩1৩ 
51761110605 ড6108165 ০ 991069] ৬85 1001 101 & 100110176 
720151)50 010 ০01 00010190510 01106 2৮০০ 036 01959961109 
2100 10901010955 ০1011 00190101) 261179100100101 2100 005 2010170108 
015010695 1)05/ 17001) 502611106 0০618 01 19170 2170 0০0৫9 1126 700 
106 5000160, 200. ৮1090 8:59 6য06056 12৬5 900 1001 11001760 ? 
0010 0015 29009106 ড/5 21177 110) 0105 ০9106 0086 90101108106 1019% 
15561: [967151) 100 0315 019০5”. জনগনের ইচ্ছা আর কর্তাদের ইচ্ছা কখনো 
আভন্ন নয়। জনগণ চাইলেও চার্চের কতাব্যান্তরা লঙডকে তাঁর স্বমযাঁদায় 
ঠাকুরপুকূর চাচেও থাকতে দেন ন। যে কারণে ঠাকুরপুকুর চার্চে মর্যাদা দেয়া 
হয় না সেই কারণেই নাগাঁরকদের তরফ থেকেও সম্বর্ধনা জানানো হয় না, এটা 
যাঁদ কেউ অনুমান করে তবে তা কি খুব অসঙ্গত হবে গ্রামবাসীদের 
আভনন্দনের উত্তরে লঙ বলোৌছলেন--"] 661 70917 ৪ 198%1178 018059 
জা)10) 111 65: ৮৮ 10 00603015 ৫981, 98550০19660 10) ৫859, 
(000 118001556 ০01 270 116, 50606 21510 ৩11199৩  8961065 900 
%111956 706০0019 ৮০% 6৬619010108 7855652৮12১ 1 19 01019 0101150 ০00 
21596 17121) 11596 ত1)0 5551 11550, £ 08৬6 55৩1 81150 09615 1706 
০ ৫09 2050176 607 005 1961565 ড/1)101) 0065, ০০1 ৫০ 101 
(0610096159১ 2100 111 5৮519 21901019916 9256 (০0 81৩ (11610 (106 1690. 
হু 15109195 00 565 2৫$91005 10205 (95%/9105 1081716 ৪ 26৬৩ 
01)0101) 1150670610106106 ০ 120100681) 10010655 1101) 806 
[৪৪৫০:---৪ (0101190171-11811081) 01 0121001018111 2110 1068৫.” 
১৮৭২ সনের ২১ শে মার্চ জেমস লঙ এদেশ ছেড়ে চলে যান। তানি যখন 
ধগয়ে জাহাজে উঠলেন তখন বিরাট জনসমদ্রু জাহাজঘাটে উপান্থত । 
এএতদ্দেশশয়দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে 'তাঁন কেদে ফেললেন । দর্শনারথারাও 


“কাঁদতে থাকেন । তব, বাফ্রুদ্থ কণ্ঠে বললেন--“এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে 


৯৬০ পাদরশ লঙ বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জীবন 


আমারও কণ্ট হচ্ছে। আমার দেহ চলে গেলেও মনটা এখানেই পড়ে থাকবে ৯ 
যতাঁদন বচিবো এ দেশবাসীকে ভুলবো না। তাঁদের নিষ্ঠা, ভালবাস। ও শ্রদ্ধা: 
ভোলা বায় না। চিরাঁদন এ দেশ ও এ দেশবাসীকে স্মরণে রাখবো” । 

লঙ এ দেশ ছেড়ে চলে বাবার ১০৬ বছর পরে ১৯৭৮ সনে বেহালার' 
আধবাসণীরা তাঁর নামে একাট রাস্তার নামকরণ করে তাঁকে সম্মাঁনত করেছেন ।' 
তাঁরা আরো 'কিছ, করতে নাঁক ইচ্ছুক । বেটার লেট দ্যান নেভার । 

এখন লঙের লপ্ডন বাসের ওপর কছ, আলোচনা করে আমরা চলে যাব 
পরবতঁ অধ্যায়ে । 


৯৮৭২---৮৭ 

লপ্ডনের চিকিৎসকদের চিকিৎসায় অনেকটা সম্ছ হলে লঙ পুনরায় চলে 
যান রাশিয়ায় । অসুহ্থ অবস্থায়ও চুপ করে বসৌছলেন না। গ্রন্হ, প্রবন্ধাঁদ 
রচনা করে যাঁচ্ছলেন । পুরাতন রচনাঁদ সংস্কার করে নতুন বই প্রকাশ 
করাঁছলেন । তাছাড়া আবার রাশিয়া গিয়ে প্রা পনেরমাস কাটান । রাশিয়া থেকে 
1ফরে রাশিয়া ও ভারতবষে'র ওপর তুলনামূলক প্রবন্ধ ও পসস্তকাঁদ রচনা করেন। 

্রন্হাঁদ রচনা ও রাশিয়া ভ্রমণ ছাড়া রয়্যাল এীশয়াটিক সোসাইটি, সোস্যাল 
সাইন্স এসোসিয়েশন, ওরিয়ে্টাল কনফারেন্স, ফোকোলার সোসাইটি, 
আযাবগাঁরাঁজনস প্রোটেকশন সোসাইটি, হীণ্ডয়া রফমণ এসো সয়েশন প্রভৃতির 
সঙ্গে যোগাযোগ, নানা সভা-সামাততে যোগদান ও প্রাচ্যদদশ সম্পর্কিত 'বাবধ 
কাজ করতে থাকেন। তাঁর এইসব কাজের জন্য ?তান প্রাচ্যবিদ পাণডত 
1হসাবেও সুখ্যাতি পান । প্রাচ্যাবদ্যা সম্মেলনে প্রাচ্যের ধর্ম, প্রাচের সমাজ-- 
ব্যবস্থা, প্রাচ্যের প্রবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রবাদ-আঁদর তুলনামূলক আলোচনায় 
ভূয়সী প্রসংশা অঞ্জন করেন | যে সব গ্রন্ছ ও গ্রবন্ধাঁদ রচনা করেন তার, 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য--390881 55858176 39595, 7005 12950517 00690109105- 
11105 40510710010 4509005, 011510691 121956105 11) (0611 
6180101) 0০ 0101016, 17150015১ 9০9০9191985 10) 9559530101775 
(01 00517 0011909610105 1110911915109019105 90০,5 158519110 ?১:০9৬6109- 
800 72100015125 11105618075 010 11001), 790%59165 : 121051151) 80৫ 
05100 100 01611155505) 1২61861925 (এটি লণ্ডন ফোকলোর সোসাইীটতে 
পাঠিত হয় এবং £9//4976 £62০০72, ৬০1, 111, ০. 1-এ প্রকাশিত হয় ।. 


প্রবন্ধাট এত আলোড়ন সষ্ট করে যে সোসাইটির তরফ থেকে লঙকে সভাপাঁতি, 
করে একটি প্রবাদ কাঁমটি গঠিত হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্োর প্রবাদ সাঠিক ভাবে সংগ্রহ, 
শ্লরেণকরণ ও তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে )। _. 


জীবনম্যুদ্ধে কর্মবীর ১৬৯ 


ভারতবাসী অরাৎ বাঙালীদের মধ্যেই তান কাজ করেছেন । বাঙালীদের 
কথাই বেশশ করে বলেছেন । অবশ্য এই বাঙালী বলতে তান যে শব্দাট 
বাবহার করেছেন তা নোৌটভ । তবে প্রায় ন্িশ-বন্িশ বছরের ভারত অবস্থানকালে 
তান ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরেছেন । বাগুলা ছাড়া ভীড়ব্যা, বিহার, 'দল্লশ, 
আগ্রা, বোম্বে, লাহোর, কাম্ম”র প্রভৃতি হ্থানে গিয়েও ধর্ম প্রচার করেছেন । 

লগ্নে শেষজীবন £ ১৮৭২ সন থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত যে সব ভারতবাসন 
বিশেষ করে বাঙালী লণ্ডনে যেতেন তাঁরা সুযোগ পেলেই লঙের সঙ্গে দেখা 
করতেন । অনেক সময় অনেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য লঙ 'নজেও আসতেন ॥ 
ভারতবাসী বিশেষত বাঙালীদের দেখলে তান খুবই খাঁশ হতেন। তাঁদের 
সঙ্গে বাঙলায় কথা বলে তাঁর বাঙলা জ্ঞানকে ঝালাই করে নিতেন। বাঙলা ও 
বাঙালগদের বিষয়, ঠাকুরপৃকুর চ1৮ ও বাঙলা পাঠশালার বিষয়েও খোঁজ খবর 
নিতেন। খোঁজ নিতেন বঙ্গশয় সমাজ ধবজ্ঞান পাঁরিষদ ও অন্যান্য বহ, বিষয় 
সম্পকে । চিঠিপনও ?লখতেন পুরাতন বন্ধুদের কাছে নিয়ামত । কিন্তুসে সব 
চিঠির কোন নমৃূনা আমরা সংগ্রহ করতে পাঁর'ন। ন্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
১৮৮২ সনে লপ্ডন ও ইউরোপের কয়েকাঁট চ্ছানে গিয়েছিলেন হীণ্ডিয়ান 
1মউাজয়ামের কিউরেটার 'হসাবে গ্রাসগো ইপ্টারনেশনাল এীক্সাবশন, আমসটারভাম 
ইস্টারনেশনাল এাঁকাবশন, কলোনয়াল অর্থাৎ ইপ্ডিয়ান এঁক্সাবশন গ্রভা'ততে 
অংশ নিতে । প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে ভারতীয় স্টল ছিল। লওঙ প্রাতাঁদন 
ল"্ভনের এঁকজসাীবশনে আসতেন এবং ভারতবর্ষ সম্পাকত প্রদর্শিত সব কিছ, 
খংটে খে বুঝে নিতেন । ভ্রৈলোক্যনাথ [লখেছেন--140208 85 10601 
61150 01 006 00612765200 65615005105 0910৩, 115 1990 591050 119৮1 
[01705 15209 01. 10101) 195 5০81) 0০9 6০ €1111811651160) ৪1 
1010 ড৪5 €5105009 10 1015 10011000108 035 16৪1০, ১ লপ্ডনে 
সাতাঁদন ধরে যে কলোোনয়াল আ্যাণ্ড ইপ্ডিয়ান এক্সিবিশন হয় সেখানে লঙের 
উপাশ্থাতির বিষয়ে ত্রেলোক্যনাথ এ কথা বলেছেন । "তান আরও বলেছেন লঙ 
নৈলোক্যনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষের পাঁরাস্থিতি, বাঙলা সাঁহত্যের অগ্রগাঁত, 
শিক্ষা, বিশেষ করে সত্রীশক্ষার অগ্রগাত প্রভৃতি বিষয়েও আলাপু করেন। নানা 
'ধ্যাপার জানতে চান । ন্ৈলোক্যনাথ 'লিখেছেন-_ লঙের সঙ্গে আলাপ করে 
' ধর্বাদ্দত হয়োছ, 'তাঁন লন্ডনে বসেই বহ? ভারতবাসীর অপেক্ষা ভারতবর্ষ 
সম্পকে অনেক বেশশী এবং আপ-টু-ডেট খবর রাখতেন ।” 





১৬২ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জগবন 


লঙ ১৮৭৩ সনে প্যারিসে, ১৮৭৪ সনে লস্ডনে এবং ১৮৭৬ পটার্সবার্গের 
আস্তজ্ীতক প্রাচ্যাবদ্যা সম্মেলনে যোগদান করৌছলেন। 

এখানে একাঁট বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ বাঞ্ছনীয় । লঙের বহু, রচনা একাধক 
প্ন-পারিকায় প্রকাশিত হয়। বহ, রচদার একাধিক সংস্করণও প্রকাঁশত 
হয়েছে। একই রচনা একাধিকবার প্রকাশ করার সময় কোন কোন স্থানে 
হব্হ, পহরাতন রচনা, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সৎস্কার করা হয়েছে 
যেমন তাঁর প্রশ্নাবলশী ॥ এটি বাঁভন্ন শ্ানে প্রকাঁশত হয় এবং তাঁর রচিত সব 
প্র“নও 500 34৩৪০১...”-এর মধ্যে যুক্ত হয় না । আবার “500 04৩৩- 
81০05 -এর বহু, প্রন খণ্ডে খণ্ড অন্যন্ও প্রকাঁশত হয় । ক্যাটালগ সম্পর্কেও 
একই কথা ৷ লঙ কিস্তিতে 'কান্ততে বা খণ্ডে থণ্ডে ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশেরও ব্যবস্থা করতে পারেন । পরবতর্শ & [96591106155 
০৪91০৪8০৩ হচ্ছে একখশ্ডে ক্টাটালগের একত্র সংস্করণ। তাঁর 'বাবধ গ্রশ্ছ 
বত মানকালে যে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে-_যেমন প্রবাদমালা, রাজমালা, 
প্রভাত--সে কথা আগেই বলেছ । 

মৃত্যুর পর্বে তিনি প্রাচ্য ধর্মের ওপর জনীপ্রয় এবং সহজবোধ্য বক্ততা 
বন্দোবস্ত করার জন্য চার্চ মিশন সোসাহীটকে দ:হাজার পাউণ্ড দান করেন । 
এই অর্থ 'দিয়ে 'জেমস লঙ বক্তৃতা'র ব্যবস্থা করা হয় ।৯ এদেশ:ছেড়ে চলে 
বাবার সময় তাঁরই অনহমত্যানসারে ঠাকুরপুকুর অগ্চলের আঁধবাসণরা যে "1০ 
৮০08 88500186৮80” গঠন করোছিলেন সে কথাও আগে উল্লেখ করেছি। 
মত্যর পরও লঙ এ পবের দ্বারা এতদ্বেশয়দের মধ্যে বেচে থাকতে 
চেয়োছলেন । কিন্তু হায়! লঙের মূত্যু সংবাদ এদেশে পেশছাবার 'কছাঁদন পর 
অমৃতবাজার পারিকার 1শাঁশরকুমার ঘোষ একাঁট নিবন্ধে তাঁর প্রাঁত শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে লিখলেন_-“770 116 ০01 0315 0066 125 0016 70178 180 9/1001) 
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জগবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৬৩ 


জন্যই 'তান নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন ইউরোপীয় বন্ধুদের 
অনুরোধে । এন্ই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি “বেঙ্গল হরকরায়” “1১5 99116 ০৫ 
0১০ 1৪016 [9৩95 নাম 'দিয়ে একাধক প্রবন্ধ রচনা করোছলেন । 

ইথলশ্ডের প্রভাবশালী বহ, লোক লঙের এ কাজের সমর্থক ছিলেন । তব, 
লঙ সাজা পেলেন । লঙের শান্ত এতদ্দেশশয়রা নিজেদের শান্ত হিসাবে গ্রহণ 
করে। লশ্ডনেও এর প্রীতাক্লয়া হয় । লগ্ডন রাঁভয়হা লঙের বিচারের 
সমালোচনা করে বলে “- ইখলশ্ডের কোন বিচারালয়ে এ ধরণের পক্ষপাতদূষ্ট 
[বিচার দেখা যায়ন 1” '্দ ডেহীল নিউজ লেখে “এই বিচারে শিশৃুসৃলভ 
প্রীতাহৎসার প্রাতফলন ঘটেছে ।” লণ্ডনের আযাবারাঁজন প্রোটেকশন সাঁমাত 
লঙকে সর্ব তোভাবে সমর্থন করতে থাকে । তব,ও কোন স্মরণ সভার হয় না 
এদেশে । কারণ, নীলদর্পণ মামলার পর থেকেই 'তাঁন ভীষণভাবে সমালোচিত 
হতে থাকেন। উপরতলার লোকেদের কাছে অনেকটা গৃহীত হলেও 
মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় থেকে বাঁণক ও ইংরেজ আঁশ্রতদের মধ্যে আর তাঁর তেমন 
দাম থাকে না। একটা সন্দেহ, একটা আঁবশ্বাস থেকে যায় । তাঁর জনীপ্রয়তাকে 
অস্বীকার করতে না পেরে মুখে ভাল ভাল কথা বললেও অন্তর থেকে তাঁকে এাঁড়য়ে 
চলার যে প্রবণতা কিছ, ইউরোপাীয়দের মধ্যে দেখা দিতে থাকে । তা এদেশীয় 
মধ্যাবতদের মধ্যেও সংক্লামিত হয় । তাছাড়া ততাঁদনে ইৎরেজশ শিক্ষার ব্যাপারটা 
পাকাপাঁক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ফলে লঙ্ের মাত.ভাষায় শক্ষার ব্যাপারে অনেকেরই 
আর কোন উৎসাহ থাকে না। আ্যাখালাসম্টস্‌দের প্রভাবের পর থেকেই লঙ এবং 
গাঁরএন্টালঘ্টস্‌্রা দূরে সরে যেতে থাকেন মধ্যাবত্ত শ্রেণীদের নিকট থেকে। 

ব্যান্তগতভাবে 'শাক্ষত বাঙালীদের অনেকেই লঙ, ডেভিড হেয়ার, জর্জ 
টমসন, উহীলয়ম জোন্স, উইীলয়ম কেরখদের ন্যায় ভারতবন্ধদের প্রত শ্রদ্ধা 
জানয়েছেন । এমন কি বাঁঞঙ্কম থেকে রবীন্দ্রনাথ কি তারও পরে এইসব 
ভারতবন্ধ, বিদেশীদের কথা উল্লেখ করে আরো অনেকে তাঁদের প্রসংশা করছেন । 
ধি্তু কাউকে নিয়েই তেমন কোন সাহৎগঠঁনিক কাজ চোখে পড়ে না। কেরণ, জোন্দ 
ডাফ, ডেভিড হেয়ার তাঁদের প্রাতষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে বেচে আছেন । লঙের 
প্রীতত্ঠান ঠাকুরপুকুর চার্চ ও বাঙ্গালা পাঠশালা লঙকে বাঁচিয়ে রাখার কোন চেষ্টা 
তো করেই নি, পরন্ত» তাঁকে মুছে ফেলার জন্য ক বিস্ময়কর চেষ্টা করেছে তা 
আমরা পূর্বেই বলোছ । তাই লঙ ও অন্যান্য অনেকে প্রায় হারিয়েই গেছেন । 
সমকালের বাঙালীদের কেউ কেউ এ সব লক্ষ্য করে লও-আদি অনেকের কথা জানতে 
উৎসাহ হয়েছেন বলেই এ ধরণের প.স্তকেরও প্রকাশ সন্ভব হয়ে চলেছে । 


০১৬৪ পার” জঙ, বাগুলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 


লঙ ভাষার হীতহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করে, সাহতাকে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার বিষয়ে পারণত করে ও অশ্লগল সাহত্য রাঁহত করার ব্যবস্থা করে 
সংসাহত্য, সংজখবন ও মূ্তবাদ্ধ আমদানী করার যে প্রচেষ্টা চাঁলয়োছলেন 
তা অনেকেরই প্রশৎসা পায় । তবুও কেন 'তাঁন 'বস্মাতর অতলে তাঁলয়ে 
গেলেন উপরে তার ইঙ্গিত দিয়োছি।, 

আসলে রায়তদের অর্থনৌতিক অবস্থার উল্লাতর জন্য লঙের যে চেষ্টা তা 
এখনও আমাদের অনেকে উপলাব্ধ করতে পারেন নি । অথচ এ দিকে পাদ্রী 
লঙ্ডের অক্লান্ত প্রচেষ্টা 'ছল। 'তাঁন সাৎস্কাঁতক জশবনকে, সাহত্যকে 
অর্থনপাঁত 'নর্ভর বলে মনে করতেন ৷ তাঁর প্রত্যেকাঁট কাজে তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় । তাঁর চিন্তাভাবনাকে তানি পাঁলাটক্যাল 1থওরণীর দ্বারা আবদ্ধ করেন 
[নন বটে, তবে তাঁর কাজের ধারা, গাঁতপ্রকাঁত, আকৃতি এবং পাঁরপ্রোক্ষিত 
সঠিকভাবে অনুধাবন করলে তাঁকে এ দেশে প্রগাতশশীল চিন্তাধারার অন্যতম 
একজন পুরোধা বলে গ্রহণ করতে অস্াঁবধা হয় না। 'তাঁন এদেশেষে 
কৃষক-আন্বোলনের অন্যতম অগ্রদত তার সাক্ষী 'দিবে তাঁর কাবিল । 
[তান কারা বিভাগের সখদকার ও কয়েদীদের. শিক্ষাদানের ব্যাপারেও আন্দোলন 
করোছলেন ৷ এ সব কাজের মধ্যে ম্যাঁচওরড রাজনোতিক চিন্তা-চেতনা লক্ষণীয় ৷ 
অবশ্য লঙ প্রত্যক্ষভাবে রাজনশীতর সঙ্গে কখনও যুস্ত ছিলেন না। ধম” 
সমাজ, সাহত্য ও সংস্কৃত অনুশীলন, অধ্যয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য 
1নবোদত ছিলেন। কিন্তু এ সব কাজ সষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে হলে রাজনোতক 
চন্তা ও দর্শনকে একেবারে উপেক্ষা করে বোধহয় এগোনো যায় না। দলীয় 
রাজনগাঁত না করেও রাজনশীতর ব্যাপারে উৎসাহ বা রাজনোতক সচেতনতা 
মধ্যাব্ত বাঙালীর মধ্যে গত শতকের 'দ্বতগয়ার্ধ থেকেই অন:প্রাবন্ট হতে থাকে। 
লঙ এই সব 'শাক্ষত এবং নির্দলীয় রাজনশীতি সচেতন ব্যান্তদের আদর্শ । 

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত তিনি নিজেই ছিলেন একটি সংস্থা । 
[বদ্যাসাগর তাঁর সময়ের সমস্ত রকম প্রগাঁতশশল সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার 
আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। লঙ বিদ্যাসাগর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদেশশি সমাজ 
ধবজ্ঞানী । তবে তাঁর সংস্কার কাজের পরিধি বিদ্যাসাগরের মত বহুধাবিস্তুত 
[ছল না। 'তান খরিম্টধর্ম প্রচার ও প্রসারকে কেন্দ্রাবন্দ, ধরে এগয়ৌছলেন 
বলে অনেক জায়গায় আঁটকে যেতে বাধ্য হয়োছিলেন । মাতৃভাষা বনাম 
ইংরেজপ ভাষার দ্বন্দে লঙ 'ছিলেন মাতৃভাষার স্বপক্ষে । এ ক্ষেত্রে তিনি 
দেবেন্দ্রনাথের সহমমর্শ। 'কন্তু রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর প্রমুখ 'ছিলেন 


জীবন-যুদ্ধে কর্মবীর ১৬ 


ইংরেজী ভাষার স্বপন্গে ৷ এক্ষেত্রে তিনি রাধাকান্ত ও বিদ্যাসাগর গ্রমংখদের 
বিপরীত মত পোষণ করতেন। মিশনারী পাদ্রী হিসাবে অনেক সময় তান 
হিন্দ, এবং মুসলাম ধর্মের উপরও সুবিচার করতে পারেন নি । যার ফলে একাদকে 
হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে ধমাঁয় ব্যাপার নিয়ে এবং অপরাদকে ইংরেজীপ্রিয় 
দেশীয়দের বহ, ভাবনা ও 'চন্তার সঙ্গে এঁক্যভাব পোষণ করেন নি। কিন্তু তাতেও 
তার জনাপ্রয়তা কমে নি। আলেকজান্ডার ডাফকে নিয়ে দেশীয় সমাজে যে 
বিরূপ মনোভাবের স্াষ্ট হয়োছল জেমস লঙকে নিয়ে দেশীয় সমাজে সেরূপ 
কোন তিক্ততা দেখা দেয় ন। পরতণকালে লঙঁকে নিয়ে যে অদ্তূত অবস্থার 
সাম্ট হয়োছল তার জন্য দায়ী ছিল তংকালের রাজনীতি এবং একদল 
লোকের মা্রাহীন স্বার্থীচন্তা | সমস্ত রকম বাধাবপাত্ত উপেক্ষা করে যতাঁদন 
এ দেশে ছিলেন ততাঁদন তানি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব, বিদ্যাসাগর, প্যারচাঁদ, 
রাজেন্দ্লাল, কালীগ্রসন্ন থেকে জয়ক্‌ফ, রাধাকান্ত, প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে 
একমনে কাজ করে যেতে পেরেছেন । এ কাজে সর্বদাই সকলের সঙ্গে একামত 
পোষণ করতেন এমন নয়। তব; সকলকে মানিয়ে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার 
মত মন ও গুণের আঁধকারা ছিলেন তিনি। 

পাঁরণত বয়সে লঙ ইছধাম ত্যাগ করেন লগ্ডনে । নানা ধরনের কাজ বরে 
তান প্রাসদ্ধ হন। কিন্তু মৃত্যুর পর কোন প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশত হয়ান। 
আশা করি বর্তমান গ্রন্থ সে অভাব দূর করবে । 


৭ জেমঙদ লও ও বাঙালীর উভর।ধিক।র 


মানুষের প্রীত প্রেম ও ভালবাসা জেমস লঙকে বাঙলা ও বাঙালীর কাছে 
যেমন 'প্রয় করেছে তেমন তাঁর নানা প্রকার অন্তত কাজের জন্য তান জনাগ্রয়তা 
হাঁরয়েছেন । দেশীয় সমাজ ও জশবন সম্বন্ধে সহানৃভুতিশশল আস্তক্যান্ভাত 
তাঁকে জ্ঞানবাদশ করলেও তাঁর জ্ঞানবাদ 'বশুদ্ক 'ছিল না। রসালো-জ্ঞানবাদ, 
চারন্র-স্বাতন্দ্য এবং ব্যান্তসত্তার আঁভনবত্ব তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে । তাঁর 
রচনা সমূহকে বৈদগ্ধপূণ করে তুলেছে । তব, সাহাত্যক মূল্যমানের দ্বারা 
তাঁর প্রাতভার 'বিচার সম্ভব নয় । কারণ, তানি মৌল সাহত্য রচনা করেন নি । 
রচনা করেছেন প্রবন্ধ, পাঠ্যপযস্তকাঁদ এবং সংকলন করেছেন নানা বিষয়ক গ্রন্ছ । 
্ষ্টা নন, মিস্রশর অনুভূতি 'নয়ে তান কলম ধরেছিলেন জনাঁশক্ষার উদ্দেশো, 
সমাজ বিজ্ঞানাদ অনুশঈলনের প্রেরণায় এবৎ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতড়ণের দ্বারা 
অখমম্টানদের মধ্যে খুসম্টীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য । শুধ, জেমস 
ঈঙই নন আরও বহ, মিশনারশ পাদরী এবং ইউরোপীয় বন্ধুরা যখন এ কাজ করে 
চলেছেন তখন বাঙালীর জশবন ও সাঁহত্যে আস্তকাবোধের সমন্বয়রেখা উঁদত 
হতে থাকে । একাঁদকে ব্রাহ্মসমাজ অন্যাদকে রামকুফসমাজ, একদিকে কৃষ্চারন্ন 
ও বাঁঙকমগোন্ঠী, অন্যাদকে নবাীনচন্দ্রের ত্রয়ী ও তাঁর সমভাবাপন্নগোষ্ঠী, 
একাঁদকে দেবেন্দ্ু-কেশবের ভাক্তবাদ, অন্যাদকে কৃফকমলাদ কোঁৎপন্হদের 
দূষ্টবাদ এবং 'হতবাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের জনগণের সবেত্তিম মঙ্গলের জন্য আকুতি, 
একাদিকে দেশীয়দের ভিক্রোরিয়ানৃগত্য, অন্যাদকে সাধাবধানিক গণতন্ত্র মারফং 
বপ্লবাঁচন্তা, একাঁদকে লঙ ইত্যাঁদ ইউরোপায়দের শাসতদের মঙ্গল-সাধনের 
জন্য স্বদেশশীয় শাসকদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা, অন্যাদকে লোভণ বাঁণকদের 
শোষণের মাত্রা বাড়াবার জন্য শাসকদের প্রচেষ্টা প্রভাত দেশীয় সমাজকে 
প্রচণ্ডভাবে প্রভাবত করতে থাকে । 

শোঁধত মানুষদের সেবা, রাণীর প্রাত অকুণ্ঠ আস্থা বা ব্রিটিশ শাসনের 
মঙ্গলময়তার উপর অথণ্ড বিশ্বাসের যে বাহূল্য জেমস লঙের মধ্যে দোখ সেই 
একই বিশ্বাস ও আম্ঘা দেখতে পাই দেশীয় 'শীক্ষিত ও মধ্যাবত্ত সমাজের মধ্যেও। 
বাঁ্কমের মত ব্যাক্তও ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ চান নি। তাঁর সম্ভানদলের সঙ্গেও 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১৬৭ 


ইংরেজ শাসকদের বিরোধ ছিল না। দেশীয় সাধারণের প্রা প্রভুশীন্তর দুষ্ট 
আকর্ধণের জন্যই 'ছিল তাদের 'বিদ্রোহ। একই উদ্দেশ্য নিয়ে জেমস লঙও কলম 
ধরোছলেন । আন্দোলন চাঁলয়োছলেন । 


॥২॥ 

সমাজ শাসিত ব্যক্তিমানসের স্বাধীন সৃষ্টি নিকেতনে সাহিত্য গড়ে ওঠে। 
তারজন্য প্রস্তুতি দরকার । “কথা কহতে হইলে কথা শোনা দরকার। 'শিশ, 
চোখ কান নাক মুখ দিয়া আঁবরত কথা শোনে, বাহঃপ্রকাত হইতে নিজের 
সবোন্দ্িয়ের সাহায্যে কথা আহরণ কাঁরয়া লয় । দণর্থাঁদন প্রস্তুতির কাজ চলে, 
পরে সে সুবোধ্য কথা বাঁলবার আঁধকারী হয় । গোড়ার দিকে অস্পন্ট কথা, 
আধ-আধ কথা, ইীঙ্গত ক্রন্দন চিৎকারের সঙ্গে ক্ধা সে অনেক বলে...শিঃপথ 
সাহিতিকের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শিশুর কথাবলার তুলনা” দিয়ে সজনণকান্ত 
দোঁখয়েছেন বাঙলা গদাসাহত্যের আত্মপ্রকাশের 'পছনে 'কির্‌প প্রস্তুতি ছল। 
[বিদেশীদের সাহায্য পুরোপাীর গ্রহণ করে দেশীয়রা যখন সাহত্যাকাশে উদয় 
হলেন তখন--পবদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার ছানা পাকাইয়া গোল্লা 
প্রস্তুত কাঁরলেন বাঁঙ্কম আর রবীন্দ্রনাথ আঁসয়া তাহা রসে ফোলয়া রসগোল্লা 
করিয়া ছাড়লেন; প্রথমদল পাঠ্যপুস্তককেই ভিয়ানের সত্রপাত কাঁরয়া বিদায় 
লইলেন। 'দ্বিতীয়দল তাহারই ভ্রমপাঁরণাঁজতে অপাঠ্য প্নন্তকে রসের সণ্টার 
কারলেন। মাঝখানে ভাষা ভাব ও বিষয় বস্তুর জোগান দিয়া মনস্বা রাজেন্দ্ূলাল, 
আলাল প্যারীচাঁদ, ও হুতোমণী কালীপ্রসন্ন যোগাযোগ বজায় রাখিলেন ।”১ 
এইসব মনীষাঁদের সপ্রাতিভ করতে, সমগ্র বাঙালশ তথা গ্রাম ও নগরবাসী 
বাঙালীদের স্ব-ভাব নিয়ে দাঁড়াবার জন্য যাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বজ্ঞানের আমদানী 
করে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের শিক্ষায় ?শাক্গত হবার জন্য বাঙালীকে 
ডাক দিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লঙ এবং আরও বহু বিদেশী । 

লঙ যে নোটভদের উন্নাতকল্পে কাজ করেছেন সে নোৌটভ বাঙালী । যে 
ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ নিয়ে তাঁন কাজ করে গেছেন তা দেশীয়, বঙ্গীয় বা 
গৌড়ীয় । রামমোহন-ডরো জিও-ইয়ংবেঙ্গলশদের ভারতশয় চেতনা এবং দেশশয় 
শাক্ষতদের মধ্যে ইংরেজী জানার ও ইংরেজ? বলার প্রবল আগ্রহাতিশযোর 
মধ্যে দাঁড়য়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষা, দেশীয় পাঠশালা প্রাতছ্ঠা, ইংরেজ 
ও বাঙুলায় গ্রন্হাঁদ রচনা এবং নানা ধরণের সংগঠন গড়া ও গড়তে 
সাহায্য করার মধ্যে তিনি নোটভদের: উৎসাহত করতে থাকেন । 
১) সজনীকান্ত দাস, আত্মসাত, প্রাগৃক্ত। 


১৬৮ পাদরখ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জশবন 


বাঙালীকে আত্মস্থ হতে ডাক দিয়োছলেন 'লঙ । তাঁর গদ্যের নমুনা ও 
লংবাদপনে প্রকাশিত চিঠিপর্রাদ ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি । এখানে 
মহাম্মদের জীবনী থেকে কিছ, উধৃত তুলে তাঁর রচনার সঙ্গে 
আরেকবার পারচিত হতে পার । বিশ, ও মহাম্মদের তুলনা প্রসঙ্গে 'তাঁন 
লিখেছেন_-“০১) যিশখরীন্ট 'কিহাদ দেশে থাকিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু মহাম্মদ দূরদেশে গমন কাঁরয়া নানা জাতীয় ও নানা ধর্মাবলম্বী লোকের 
সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছলেন, (২) মহাত্মদ সেনাপাঁত হইয়া অনেক বদ্ধ 
কারয়াছলেন, বিশুখ্খম্ট শাস্তর রাজা ছিলেন, ৩) মহাম্মদ আত 
"ছিলেন, কিন্তু িশৃখতীষ্ট ধাঁর্মক, নির্মল ও আহংসক এবং পাপীগণ 
হইতে পৃথক ছিলেন । মহা'্মদ তাঁহার শিষাগণকে পরের রক্তপাত কাঁরতে 
আহ্বান কাঁরয়াছিলেন কিন্তু যিশুখ:ষ্ট তাঁহার শিষ্যাদগকে অনুতাপ, নম্রতা 
ও স্নেহ প্রকাশ কারতে আদেশ কাঁরয়াছলেন । &) মহাম্মদ মনষ্যনাশক 
হয়েন, যশৃখশষ্ট মনমষ্য্রাতা ছিলেন ।”* ইত্যাদ। 

এ সময় অবাধ দেশগয় 'শাক্ষতদের একটা বড় অংশ দেশীয় জীবন সম্পর্কে 
সংশয় ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। পাশ্চাত্য 'শক্ষার কলরোলে যাঁরা আমৃল 
পরিবর্তনের চেষ্টায় নামলেন তাঁরা ব্যাক্তবাদণ 'চিন্তাপ্রবাহ আমদানী করোছলেন 
ঠিকই, কিন্তু স্বাজাতাবোধ আমদানী করতে পারেন নি । রাজনারায়ণ বস্ 
যৃক্তিবাদীদের সঙ্গে স্বজাতির গৌরববাদ্ধর চেষ্টায় এগিয়ে এলেন। বাঁঙকম 
নিয়ে এলেন বাঙালশর স্ববোধ। বাঁগকমকে খাঁট বাঙালী করে গড়ে তুললেন 
ঈশ্বর গুপ্ত । বাঁঙকম িখেছেন--“মহাত্মা রামমোহনের কথা ছাঁড়য়া দিয়া 
রামগোপাল ঘোষ ও হাঁরশচন্দ্র মৃখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাংসলোর 
প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে । ঈশ্বর গৃপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও 'কাণ্ং 
পূর্বগামীী 1২ বাঁওৎকমের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--“বাঁঙ্কম বঙ্গসাহিত্যে 
প্রভাতের সৃযেদিয়ের ?বকাশ কাঁরলেন, আমাদের হদপদ্ম সেই প্রথম উদঘাঁটিত 
হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দৃই কালের সাহ্িস্থলে 
দাঁড়াইয়া একমৃহর্তে অনুভব কাঁরতে পারিলাম ।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল 
হুইতে যৌবনে উপনশত লইল।”৩ প্রশ্ন হতে পারে বাঁঙ্কমের আবিভর্ব বা 
বাঙলাগদোর নবজন্মের ইীতহাসে লঙের ভূমিকা কি এবং কোথায়? এ প্রশ্নের 


জৈমস লঙ ও বাঙালশর উত্তরাধিকার ১৬৯ 


উত্তর দেবার আগে প্রথমেই বলে নেই বাঁঙ্কম যে যুগে বাঙালণ চেতনাকে জাগাবার 
চেষ্টায় কলম ধরলেন সে যুগে বা তার কিছ আগে যে সব বদেশশ এ কাজে 
আত্মনিয়োগ করোছলেন তাঁর মধ্যে একজন জেমস লঙ । তানি বাঙালীকে বাঙালস 
হিসাবে বাঁচার জন্য, বাঙলা ভাষা ও সাহত্য বোঝার জন্য ও বাঙালশকে বাঙালশত্ব 
ব্যাপারে সপ্রাতিভ হবার জন্য যে উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করুন না কেন, 
তাঁর কাষবিলগ বাঁওকমের প্রাতষ্ঠাকে যে ত্বরান্বিত করোছিল তা একটু 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ফোট' উইীলিয়ম কলেজ ও শ্তরীরামপৃর মিশনের 
গদ্যের সঙ্গে পরবতাঁ গদ্যের যে ফারাক তা তাঁর আমল থেকেই প্রকাশিত 
হতে থাকে । তাঁর নিজের বাঙলাও উন্মেবপর্বের বাঙলা থেকে স্বতন্ত। 
জনগণের সুবোধ ভাষায় রাঁচত কথ্যভাষার সাহত্যের প্রাত জনগণের 
যে টান সে টানের কথা তৎকালশন সাঁহাত্যিক ও ব্যা্ধজশবীদের কর্ণে জেমস লঙ- 
আঁদ বহু ভারতবন্ধ, এবং স্বদেশ সংসাহত্য রাঁসকেরাই তুলে ধরতে থাকেন । 
তাঁদের মধ্যে অনেক ভাললোক ছিলেন । অনেকের মধ্যে ছিল আঁটফাণসয়াল 
গ্ডনেস, যার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের মতলব "সদ্ধ করতেন। অনেকসময় নিঃস্বার্থ 
কাজ করতে এসেও অনেকে স্বাথণীসাদ্ধির কলে পাঁরণত হন। কুচক্রীরা “/11905$৩1 
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17) [16 ০17৫.”৯ অন্যাদকে 'যাঁন সাঁত্যকারের ভাললোক তান কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেও শেষে সে উদ্দেশ্যের কথা ভুলে ?গয়ে 
এমন সব ভাল কাজ করতে পারেন যে কাজের দ্বারা পরবতী যুগের 
মানুষ উপকৃত হয়। এবৎ “৬195৩ 115 ৫9৩9 1১6০010639 (15 
৪00105 ০? 10001) ৪০০০ 908855 175 19 ৪০9০9৫10993 16561” 
লঙের মধ্যে সাঁত্যকার ভালমানুষের গুণ বত্মান থাকায় তান তাঁর 
ঘোষত উদ্দেশ্য ছাড়া এমন অনেক কাজ করে যেতে পেরেছেন যার দ্বারা 
আমরা লাভবান হয়োছ। 

[তান .সাহত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ জশবন নিয়ে যখন কাজ করছেন 


১৭০ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


ধখন মৃত্যুঞ্জয় 'বিদ্যাল্কার ছিলেন না। মৃত্যু্য় বিধ্যালঙ্কার যখন 
বাংলা ভাষায় কতরকম রপীততে লেখা যাইতে পারে তাহারই পরণক্ষা 
চালাইয়া ছিলেন,”১ তখন কূপাশাস্রের অর্থভেদ, কথোপকথন অথবা 
প্রবোধচান্দ্রকায় কথোপকথন বা কথকতায় যে গদ্য ব্যবহৃত ছাচ্ছিল অথবা 
হানা ক্যাথারাঁণ ম্যালেনস্‌-এর “ফুলমাণ ও করুণার বিবরণে” যে গদ্যের 
ব্যবহার দোখ সে গদ্যকে অনেক প্রাণবন্ত করে সর্বপ্রথম কথ্যভাষাকে স্বাবধ 
রচনার বাহন হিসাবে ব্যবহার বরার চেষ্টা করেন প্যারাচাঁদ মন্ত্র । তাঁর এই 
প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে সব 'মশনারণ গণ্য ীখয়েদের সমর্থন ছিল তাঁদের মধ্যে 
একজন ছিলেন জেমস লঙ । টেকচাঁদের চেয়েও কাতত্বের সঙ্গে এ আন্দোলন 
চালালেন কালীপ্রসম্ন সিংহ । তাঁর সঙ্গেও জেমস লঙের যোগ আভন্ন। 
টেকচাঁদের 'আলালের' ছ'বছর আগে লন্ডন িশনারণ সোসাইটির জনৈক পাদরার 
মেয়ে ও মিশন স্কুল সমূহের পাঁরদর্শক 'জে. ম্যালেনস-এর স্বর হানা বরাত 
'ফুলমাঁণ' কথ্যভাষার উপন্যাস । “আলালে'র এক বংসর পরে প্রকাশিত হয় কথ্য 
ভাষার উপন্যাস “চন্দ্রমূখীর উপাখ্যান”।২ এই উপন্যাসে লেখকের নাম থাকে না । 
অধ্যাপক দেবাঁপদ ভ্রাচার্য অজানা নামাট আঁবচ্কার করে জানয়েছেন_ 
“চন্দ্রমুখী 00:08. 99020৫9-্গরন্ছু রচাঁয়তা রৈভান্রেড লালীবহারী দের 
মৌলিক উপাখ্যান ।” এই সব দ্বারা বুঝতে পার যে পাদরী সাহেবরা কথ্যভাষায় 
সাহত্য রচনায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সংষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যভাষা 
ব্যবহত হোক এটা তাঁরা চাইতেন। এই সময় অবাঁধ “বাঙ্গালা রচনাকে 
কেহ শ্রদ্ধা করে না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইত্রাজী 
পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান কারতেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে কতি উপার্জন করা 
যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বগ্নের অগোচর ছিল।””৩ এই অবস্থায় 
সাহসে ভর করে যাঁরা কথ্যভাষায় সৃষ্টিধমি সাহিত্য রচনায় এীগয়ে এলেন তাঁরা 
কিছুলোকের সমর্থন নিশ্চয়ই আশা করতেন । মারশম্ান, জেমস লঙ 
আদ বিদেশী সাঁহত্যসাধকদের দল তাঁদের সাহস জ্যবাগয়েছেন। সমর্থন 
করেছেন। বঙ্গ-সাহতাপ্রেমী পার সাহেবদের সমর্থন পেয়ে ষে সব ভোরের 
পাঁথ নতুন গান জুড়ে দিলেন তাঁদেরও প্রস্থাীতর একটা ব্যাপার ছিল। 
্রস্থুতপর্বে রেভারেপ্ড জেমস লঙ নানাভাবে তাঁদকে উৎসাহত করোছলেন । 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১৭৬ 


আর তা করেছিলেন তাঁদের ভালমানুষীর জন্যই । ভালমানুষার জন্যই 
লঙ থেশশয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তার হোক ও কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনা হোক এটা 
চাইতেন । কারণ, সে সাহত্য সহজে জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়। বহু 
ভাষাবদ পশ্ডিত লঙ এ সত্য জানতেন । 

তানি দেশশয় ভাষা শিক্ষার জন্য যে শিক্ষকদের দরকার হত তাদের শিক্ষিত 
করার জন্য :বনাপারশ্রামকে শিক্ষা দিতেন। সংসাহত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে 
কলকাতার বাজার অশ্লীল প.ন্তকে ছেয়ে গেলে, সে বিষয়ে লোৌজসলোটভ 
কাউী"সলের দৃম্টি আকর্ষণ করে অশ্লীল পদগ্তক বারণ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা 
করেন । এ সবই দেশনয় সাহত্য প্রেমের পাঁরচয় ।:তাঁর সংকাঁলত ও রাঁচত গ্রন্হ ও 
প্রবন্ধাঁদর কথা হীতপূবেই উল্লেখ করোছ । এবৎ বলোঁছ, ১৮৫১ সন থেকে 
তান যে প্রবাদমালা সংগ্রহ করতে থাকেন ১৮৮০ পর্যন্ত তার সে কাজ বন্ধ হয় 
না। ১৮৫৩ সন থেকে সংবাদসার এবং ১৮৫৫ সন থেকে ডৌস্রপটিভ 
ক্যাটালগ তৈরীর কাজও বন্ধ হয় না। তন খণ্ডে প্রকাঁশত “99159010705 
1010) (1)০ 739115811 ১9110901981 0১195 06106 61806 1010) 1190156 
165/97219615 01 1061109010915 01 1115601/) 0109819191)5, 81160009695, 
[7019] 62195 ৩০. বা সৎবাদসার পরবতণঁকালে বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
“সখবাদপন্রে সেকালের কথা” ও বিনয় ঘোষকে “সাময়িকপন্রে বাংলার সমাজাচন্র” 
সংকলনে উৎসাহত করে বলে আমরা মনে কার এবং তার প্রবাদমালা 
ডঃ সশীলকুমার দে-কে বাহলা-্রবাদ' ও ডঃ সুকুমার সেনকে “ছ/ 01067,5 
[18150৮ রচনায় ও উৎসাহ জোগায় । ডেসাক্রপাঁটভ ক্যাটালগ কিন্তু 
একশন্রশ বছর ধরে এখনও গবেষকদের অন্যতম অবলম্বন। এর 
মারফৎ আমরা একটা 'বিরাট 'দিগন্তে উপনীত হতে পার । ভূমিকায় লঙ 
বলেছেন-_ “৬9115 5 00855 917 75115111065 [00658 00 06 


1%10119110102091) 10719601181)5 ০06 1110197  “/806101155 11106 
[9 921791016 ড/০0110+5 91650 5 19093501 11501, 9101508615 
091819506 ০01 05 70010)0% 01150691 110181165” 00101191754 
৪0 605 60015 ০06 05 00611716760 01 [10019, 2100 081017 
17091785515 “7196019 01 17110009012171 11051200165” 0001191)6৫ 
69 01501160021 10190519110 £000)-,6 00855 0100610008৫ 
110 1196 01 96106811011 60 81061 112 1185 0660 ৫0106, 51109 
19 00108, 502 00816 (0 66 ৫010... 

[105 15911)50 1086155 6৩ 90951511006 0105 ০0910019191015 00৬61: 
200 1101010659 01 005 11651800165 ০0 1815 080৩, (010606,) 111 965 


১৭২ পাদ্রী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালশ জশবন 


80১61 ০01 85668106595 (086 1163 09101517109) 100 (18081901010 ৪800 
91281091 ০০০01০918০0”. এই মন্তব্যের মধ্যে যে আন্তারকতা সেই আন্তাঁরকতাই 


লক্ষ্য কার লেখক ও সাহিত্যিকদের উৎসাহত করার দিকে। ক্যাটালগাঁট 'তনাঁট 
খণ্ডে প্রকাঁশত । প্রথম খণ্ডে 411600266109, 101061091781193, [7017109 90৫ 
11078112195, (0509818101)9, 03901716619, 31210120215 17156075900 
60219101755 116010109, 11917501901011, 71610021 117110950101)%, 
০0191 771510159) 90191 010119509101955 7০0116981 5০000100, 


9০001 8550610১ 9961111%, [.6550109 ও [২68915 এই শিরোনামে 
শ্রেণপীবিভক্ত করে 'বাঁভন্ন বই-এর নাম, লেখক, দাম, পৃজ্ঠাসৎখ্যা প্রকাশকাল সহ 
1কছ, বিবরণ উপাশ্থিত করেছেন । একই পদ্ধাততে 'দ্বতীয় বা ]1151815 210 
14115051191760905 খণ্ডে 19৬১ 79681109010819,-41108)965 1১61109019819 
12110) 01017960195, 29110019919 1+190721119) 7১9110901021-6৬/370810515, 
৮০৪৫ 804 005 1018108, ১0001821 50185) 18195 ও 1$019061191)9003 
স্থান পেয়েছে । তৃতীয় খণ্ডে আছে 006০1981০91--71)6০198-- 


00011901871 : 96181010016 8110 75211 19111650015005, 14869111806 
8100 ০0-০7-0116, 1780 9০০1610+ -1780655 1%03910)010--730118911 
[106126016,) 7১121010701, 91৮16 ৬/0110, ৬ ৪131)02৬, ৬5৫90610 
'ড/০:15. এই তালিকা, লঙের ভাষায় 45 81 6808০ টি000 2, 10086? 
০৩. যে বিস্তৃত ও ব্যাপক পাঁরাধির মধ্যে ফেলে লঙ বাঙলা সাহত্যকে 
লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে । 


॥৩॥ 


জেমস লঙের আগে বাঙলার পাঁঞ্জকা নিয়ে এমন বিস্তৃত আলোচনা কেউ 
করেন 'ন সে কথা আগেও বলোছ। তানি ১৮১৮ সনের রামহারর পাঁঞ্জকা, 
১৮২৪ সনের কলকাতা নতুন পা্জকা, ১৮২৫ সনের বিশ্বনাথ দেবের পা্জকা, 
১৮৩৫ সনের গোবর্ধন শমরি পাঁঞ্জকা, ১৮৩৬ সনের মৌদনীর পাঁঞ্জকা ও মাধব 
মোহন দাসের পাঁঞ্জকা, ১৮৪০ সনের পাঁঞ্ডকা, ১৮৪৬-৫২ সনের ট্রান্ত সোসাহটর 
বাংসারক পীঁঞ্জকা, ১৮৪৭-৫০ সনের খশীষ্টয় পাঁঞ্জকা এবং কোনের পাঁঞ্জকা, 
কাশশপুর পাঁঞ্জকা, গোপালচন্দের পাঁঞ্জকা, শ্রীরামপুর পাঁঞ্জকা, রামকেশরের 
পাঁঞ্জকা, 'সিদ্বেশ্বর ঘোষের পাঁঞ্জরা, ভাগাকুলার লিটারেচার সোসাইটির পাঁঞ্জকা 





প্রভাঁতর ব্যাপারে বহ, তথ্য জানয়েছেন। সবর্রেণীর বাঙালীর কাছে এখনও 


জেমস লঙ ও বাঙালশর উত্তরাধিকার ১৭৩ 


পাঁঞ্জকা অপাঁরহার্য। এই পাঁ্জকা নিয়ে একটা আলোচনা হতে পারে, 
পার্জকার বিষয় রচনাঁদ প্রকাশিত হতে পারে, তা লঙের আগে কেউই লক্ষ্য 
করেন নি। জেমস লঙের কাছেই জানতে পাঁর প্রথম বাঙলা পাঁঞ্জকা প্রকাশিত 
হয় ১৮১৮ সনে। ধর্মকর্ম ও সামাঁজক এবং পারবারিক অনজ্ঞান পালনের 

নয, দিনক্ষণাদ নারষ্ট করার জন্য, পাঁঞ্জকা অপারহার্ধ। কোম্পানীর আমলে 
কোনা সরকারেরও পাঁঞ্জকার দরকার হুত 'হন্দ, ও মুসলমান পর্বের দন 
জানতে এবং. সে অনুসারে সরকারী কার্লিয় বন্ধ রাখতে । কোম্পানীর সরকার 
একাট নোটিশ দিয়ে ১১৯৪ বঙ্গাব্দে যে সব ছহাটর দিন ঘোষণা করেন তা__“রথযান্রা 
৯ দিন, পূর্ণযান্র। ১ দন, রাখশপীণ'মা ১ দিন, জন্মান্টমী ২ দিন, দুগাষ্টমশ 
২ দন, মহালয়া ১ দিন, দুগর্পিজা ৫ দিন, দেওয়ালী ৩ দিন, উত্থান একাদশী 
২ দিন, [তিলওয়া সংক্রাস্ত ১ দিন, বসম্তপণ্চমণ ১ দিন, শিবরান ২ দিন, হোল 
& দিন, বারুণী ১ দিন, চড়কপুজা ১ দিন ও রামনবমী ১ দন” এগুলো 
ছাড়া অফশনাল ছাট অর্থাৎ প্রয়োজনে ছুটির দিন--“অক্ষয়-ততায়া ১ দিন, 
নাসংহ চতুর্দশী ২ দন, জৈত্ঠ মাসে দশমশী-একাদশধ ২ দন, দ্লানযাত্রা ১ দন, 
শয়ন একাদশী ১ দিন, অরন্ধন ১ দিন, গণেশ পুজা ১ দিন, অনভ্তব্রত ১ 'দিন, 
বুধনবমী ১ দিনঃ নবরান্র ১ দিন, লক্ষ্ীপুৃজা ১ দিন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১ 'দিন, 
অন্নকূটধান্না ১ দন, কারতকপুজা, ১ 'দিন, জগদ্ধান্রীপৃজা ১ দিন, রাসযাত্রা ১ দিন, 
অগ্রাহয়ণ নবমী ১ দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২'দন, মৌনী সপ্তম ১ দিন, 
ভশমান্টমী ১ দিন ও বাসম্তসপূজা ৪ দিন” ।১ তাছাড়া, গ্রহণাদির দিনও ছাট 
থাকত । “বাঙালী জীবনে বিবাহ” গ্রন্হছে বাঙালী জীবনে পাঁঞ্জকার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বস্তুত আলোচনা করোছ। প্রসঙ্গত প্রথম দিককার 
পাঁঞ্জকায় “বালা, হিন্দ ও ইৎরেজী তাঁরখ দেওয়া থাকলেও মুসলমান 
তাঁরখের উল্লেখ থাকে না।, উল্লেখ থাকে না বারবেলা, কালবেলা, মৃতে 
[ক পাঁরমাণ দোষপ্রা্ত, রাঁশ ইত্যাদিও"” ।২ লঙ্র হিসাব অনুযায়ী বাঙলা 
পাঁজকার প্রচার সখখ্যা বখন একলক্ষ পণ্মান্শ হালার কাঁপ তখন তত্তববোধনা 
পান্নুকার প্রচার সংখ্যা মান্র সাতশ কপি 1৩ 

নানাঁদকে লঙের দৃষ্টি প্রসারত হতে থাকে । ১৮৫৬ সনে প্রকাশ করেন 
ধাতুমালা । এ বিষয়ে তান ক্যাটালগ উল্লেখ করেছেন_-58031016 1০96 
800 73618911 061152610105, 1)011860 1918. 2২০2 & ০০. 10 (006. 


৯৭৪ পাদরী লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙাল জশবন 


29558, 106918060. (০ 10816 11801$65 09651 8০010810050 11) & 91301 
0706 2100 17 &. 18110081 ৪9 51101) (13511 0ড1) 121080986, 69 81518 
08500 005 75090010989 ০1 085 1211£8956 1010 92091016 10 00৩ 
98105 12 29 0093 10 17102198110 16810 (119 1,861 56910801985 ০: 
18081151) ০:৫০,” এইভাবে লঙ তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞানকে একের 
পর এক উজোর করে দিতে থাকেন নোঁটভ তথা বাঙালীদের উপকারার্থে । 
তাঁর ধাতুমালা বা শব্দাবজ্ঞান এবং প্রাকঁতক হীতিহাসের প্রশনাবলী * তৎকালে 
বহুল জনাপ্রয় হয়োছল । 

বাঙলা সাঁহত্য বিষয়ক গবেষণা, বাঙলার সমাজ জীবন সম্পর্কে অধায়ন 
ইত্যাদ কাজ তিনি ব্যান্তগত উদ্যোগে আরম্ভ করোছলেন । তারপর নিজে 
সংগঠন গড়েন এবং সংগঠন গড়তে অনাদেরও উৎসাহত করেন । এইসব 
সংগঠনের মারফংও তাঁর কাজ এাগয়ে নিতে পারেন। ১৮৫২ সনে লঙের প্রথম 
গ্রন্হাবলী বা তালিকা প্রকাশত হয় শ্রীরামপুর থেকে । ১৮৫৩ সনে কলকাতার 
চীঁফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজেন্টেটে লঙকে অনুরোধ করেন । বাঙলা গ্রন্হের একাঁট 
তাঁলকা প্রণয়ন করতে । ১৮৫৪ সনের ২৬শে জুন প্রস্তুত তালিকাটি সমর্পণ 
করার সময় লিখোছলেন-ণ্যু। 508050081 15958101555 11 6১15 ০01001%, 


0106 ০91 0101 26911) 21) 201010501171865 ৪০০19,0%5 ০01510611106 
06 2251765 ৮০ 178৮6 60 69100171099 2170 11006 110651655 1616 110 


86801561091 19559101) 09 18010 ০0101011111 251191811৮১ এ অবস্থার 
এখনও খুব একটা পাঁরবর্তন হয়েছে তা মনে করার কারণ নেই । অনেক 
অস্বাবধার মধোই লঙকে ক্যাটালগ তৈরশ করতে হয়োছল। তব, পরবতা 
গবেষকদের কেউ কেউ কোথায় লঙের 'ভুলভ্রাস্ত আছে তা নিয়ে বেশী মাথা 
ঘাঁময়েছেন। সময়ের ব্যবধান জানত অস্মাবধা তাঁদের অনেকেরই সহানভাত 
লাভ করে 'নি। সাহত্যসাধক চঁরিতমালার 'সার্ঈজের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চাঁরতকার দেবজ্যোতি দাশ িখেছেন-_“ব্রজেন্দ্রনাথ লঙ-এর গ্রন্পঞ্জীর ব্রাটগৃলি 
আঁবস্কার কাঁরয়া প্রত্যেক সাঁহতাসাধকের গ্রন্ছের যথাসাধ্য নির্ভুল ও 
বস্তাঁরত গ্রন্হপঞ্জশ সংকলন করায় লঙ-এর কে পঞ্জশর অপরিহার্ধতার অবসান 
হইল ।৮ আমরা তা মনে কাঁর না । 

এই ক্যাটালগের মারফং এবৎ অন্যত্র লঙ৬ আরও একটা 'দকের প্রাত 
বাঙালপ বাঁদ্ধজশবীদের দৃ্ট আকর্ষণ করেন। তিনি বাঙলা সাহত্যের একাঁট 





জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১৭৫ 


নতুন শাখা মুসলমানী বাঙলার কথা প্রথম উচ্চারণ করেন। পরবত'ঁকালে 
মুসলমানী বাঙলার বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন থেকে কাজী 
'আবদুল মান্নান, এনামূল হক, আনিসজ্জামান প্রভূত অনেকে অনেক কথা 
বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের গবেষণা ও গ্রন্ছ রচনার চিন্তা ও ইন্ধন 
যে জাগয়েছেন জেমস লঙ তাতে সন্দেহ নেই । এটা কি কম কথা ! 


মুসলমানী বাঙলা সম্পর্কে লঙের কথা-_-“[1)6 1400591119109 108৬৩ 
81959 ০662 00660 [0: 006 (5190115 আ10) 10101) 0169 1085৩ 
০1016 00 00611 0৬1) 10595 8110 19108089854 20 10: €)৩ 909610809 
101) 18101) (65 1185৩ 1531565 1016180  1000500৩...0১৩ 
1] 05811721093 215 20৬9195 €০ 15211 (116 ৬০119001815 ) 1)617098, 
85 (15 70100 185 06610. [0110060 0/ 2৪ 10015000015 ০৫ 19515181) 81৫ 
1310019 5০0 019 11 0591102119 119৬5 (01090 10 13911598119 & 1074 ০1 
1117608, [91008১ 9 101%0016 01735108911 210 [7100১ ০811650 10090072105 
181150866, 11015 100050 5$613008119 61৩ 9৪ 6০ 005 0৩1 
51105110178 10105005 ০010) 7912811১ ...৮১ লঙ কলকাতার বটতলা, 


কালঙ্গবাজার, কলুটোলা ছাড়া ঢাকা, ময়মনাঁসংহ, রাজসাহই প্রভাত স্থানের 
পণাথ এবং খোন্দকার সামসহদ্দশন 'পাঁদ্দকশ, মুন্সী আঁজমন্দশন, মুন্সী 
নামদার, গোলাম হোসেন, আয়েনআলী শিকদার, সেক আজিমাদ্দ প্রভৃতির রচিত 
পচুস্তকার গদ্য লক্ষ্য করে মৃসলমানী বাঙলা এই নামকরণাঁট করেন। এই বাওলায় 
অন্তত একচল্লিশাঁট 'মশ্ররধীতর প্রচলন আছে বলে 'তাঁন মন্তব্য করেন। তানি 
বলেছেন বাঙালী মুসলমানেরা উদ: ও বাঙলাকে মাঁশয়ে একরকম মাঝিমাল্লাদের 
ভাষা সৃষ্ট করেছে । মাইকেল মধুসূদন দর্তও একদা প্যারধচাঁদ 'মিন্রের 
আলালী ভাষার প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলৌছলেন_-ওগুলো হচ্ছে মেছোদের 
ভাষা । সৎস্কৃতকে মাতা হিসাবে গ্রহণ করে যাঁরা বাঙলা গদ্যসাহিত্য রচনায় 
এাঁগয়ে এলেন তাঁরা কথ্য ভাষাকেও মাঞ্জত করে চললেন । 

১৮৫২ ও ১৮৫৪ সনে জেমস লঙ যে পাতাবলী অথবা বেঙ্গলী ইনষ্টার 
প্রকাশ করেন সেখানে দেশীয় ভাষার বহ, উধাঁত স্থান পায়। ১৭৭ও ২০০ 
পচ্ঠোর বই দির প্রত্েকাঁটর দাম ধছল আট আনা । ক্লোড়পত্রে বাঙলা 
সর্বনামের তালিকা, তাদের প্রথম ও"দ্বতশয় অর্থ এবং সত্তরাঁট সংস্কৃত শব্দের 
বাঙলা অর্থযুক্ত শব্দ তাঁলকাভন্ত করা হয়েছে । সখবাদসারে ১৮১৮--১৮৫৩ 
সন পর্যস্ত 'বাঁভল্ন বাঙলা সামায়ক পন্র থেকে উধূতি আছে । বিষয়--ইংরেজ 


ও বাঙালীদের পূর্বেকার অবন্থা, আকবরের গল্প, বেগম সৃমর্র গল্প, 
৬) 4১ 1068010815৩ 088819899+ ০০, ০8৪, 


১৭৬ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


উইালয়ম জোনস, আলফ্রেড আঁডসন, বমবাস"৭, প্রাকৃতিক ধমাদির্শ, বৃষ্টি, 
বন্যেরা বনে, কলেয়া, ভিক্টোরিয়া, উীঁড়ষ্যার খণ্ড আধবাসী, আসাম দর্শন, 
কৌলীন্য ও বহাীববাহ, ভোজবাজ", প্রবাদ ও প্রবচন, তাজমহল, মাঁম, সূর্যের 
দূরত্ব প্রভূতি | দঙ্টান্তরড়ে ৩৬৫ট ধর্ততৃহীয় বাণশ চ্ছান পেয়েছে । এসব, 
নিশ্চয়ই দেশীয়দের অনঃপ্রাণিত করেছে নিজেদের জানতে । 


॥৪ 0 


হীতপূবেই উল্লেখ করৈছি সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার নতুন প্রেস 
আইন চাল, করে কয়েকাঁট পান্রকা বন্ধ করে দেন এবৎ কড়া সেন্সর প্রথা প্রবর্তন 
করেন । লঙ এ নশীতর বিরোধিতা করে বললেন-_ 10106 0980191) ০6 005 
179016 01595 10095 ০191 ৮০ 16891060 ৪3 (105 58065 91৩ %110101 
61৬৩9 18108 0০ ৫211861.”১ সূতরাৎ সৎবাদপন্রের স্বাধীনতা 'তাঁন 
দাবী করোছলেন । তাঁর বহ, প্রবন্ধ ও গ্রন্হ বাঙলার সামাঁজক হীতহাসের 
গুরুত্বপূর্ণ দালল। তিনি প্রাচীন ভারতীয় হীতহাসের প্রাতও শ্রদ্ধাশীল 
[ছিলেন । তাঁর রাজমালার বিশ্লেষণে তা প্রকাঁশত । নানাবিধ আলোচনায় 
[তান দৌখয়েছেন এীতহাঁসিকেরা কি ভাবে সত্যঘটনার সঙ্গে কিম্বদন্তী, মৌলিক 
কাহনী প্রভতকেও উপকরণ হসাবে গ্রহণ করে ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হন। 
তান প্র*ন করেছেন-_নানাগঞ্প-কাহনী যাঁদ রোমের হীতহাসের সঙ্গে যুন্ত করা 
যায় তবে রাম কাহনীকে কেন ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না? 
ইতিহাসের সঙ্গে 'বাভন্ন রামকাহিনী যযন্ত করার ব্যাপার নিয়ে ষে মতানৈক্য তখন 
দেখা 'দয়োছল এবং 'তাঁন তার যে জবাব দিয়েছেন সেই পথ ধরেই বর্তমান 
ভারতেও রামকাহনী নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা চলেছে তা তো সকলেরই জানা । 
দেশীয়দের যখন এভাবে অনত্রাণিত করাছিলেন তখনো কিন্তু তান নিজের 
বিশ্বাসের কথা চাপা রাখেন নি। স্বদেশীয়দেরও তাঁর বিশ্বাসের প্রাত আকৃষ্ট 
করতে চেষ্টা করেছেন । তিনি ল বোণ্টকের ইউরোপণয়দের তত্ত্বাবধানে 
দেশশয়দের দ্বারা ভারত শাঁসত হোক এ নীততে 'বশ্বাসী ছিলেন বলেই 
প্রশাসনের সমালোচনা হোক তা-ও চাইতেন । কারণ, “এ দেশের জনগণের 
মধ্যে ইউরোপাীয়দের সংখ্যা নগণ্য । তাদের পায়ের তলায় আগ্েয়াগাঁরর 
লাভা সাত থাকতে পারে । দুযোগের কালো মেঘ এ দেশের আকাশ-বাতাসকে' 
সমাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে, প্রহরণ যাঁদ তার হীঙ্গত দিয়ে থাকে সেটা কি. 


জেমস লঙ ও বাঙালশর উত্তরাধিকার ১৭৭, 


অপরাধ 2 প্রত্যেক মিশনারী হচ্ছে শান্তর অতন্দ্র প্রহরী ॥ ভারতের মঙ্গলের 
জনা ব্রিটিশ শাসনের সার্থকতা ।”১ এ দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এগিয়ে” 
ছিলেন । 

মসলমান সমাজের মধ্যে তখন যে হতাশা তান লক্ষ্য করেছিলেন তা থেকে 
তাদের উদ্ধার করার জন্য আবেদন জানয়েছেন । বলেছেন, এই হতাশা শব্রটিশ 
শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হবে 1৮ ধূর্ত ইৎরেজ এই হতাশাকে ব্যবহার করে 
সাম্প্রদায়কতার স:ুষ্টতে ৷ সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা ও দ্বিজাঁততত্ডেবর বিষ রোপিত 
হুতে পারত না যাঁদ 'হন্দুদের সুরস্যার না দিয়ে তখনই মুসলমানদের হতাশ? 
[বদরিত করার চেষ্টা করা হত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে । 

শুধ, 'হন্দ,মৃসলমান সমস্যাই নয় শ্রমজশবশী মানুষদের সমস্যা উপল্খি 
করার দিকেও লঙের আগ্রহ ছিল। মানাঁবক কারণে এই শ্রেণীর জনগণের উন্নাতিতে 
[তিনি চোম্টত 'ছিলেন। তাই বাঙলাদেশের শ্রমজীবাঁদের জন্য লপ্ডনের ন্যায় 
ওয়াক মেনস কলেজ গ্থাপনের স্ব*ন দেখোঁছলেন। কিন্তু তাঁর স্বগ্ন এবং 
শাসকদের স্বগ্ন এক ছিল না। 

লঙের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসন এদেশে মাক্ত আনবে । সে বিশ্বাস 
ধ্বানত হয়েছে তৎকালের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ের কণ্ঠেও । তান বলতেন, 
'ব্রাটশ শাসককে দরিদ্রের দুঃখ দারিদ্র দূর করতে হবে, শাক্ষত-আঁশাক্ষত, ধনী- 
ঠনধন-সর্বহারাদের মধ্যে যে ব্যবধান তাও দূর করতে হবে । তা নাহলে তার 
পাঁরণাম হবে সাতঘাঁতিক ॥। তান দেশীয় শীক্ষত সম্প্রদায়কে এ কাজে অগ্রণণ 
হতে বললেন । কারণ, "শাক্ষতরা আঁশাক্ষতদের উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু 
আঁশাক্ষতরা তাদের উপেক্ষম করবে না__ অজ্ঞতার শঙ্খলে তারা শাক্ষিতদের 
শঙ্খোলত করবেই ।”২ রবীন্দ্রনাথ 'এই চিন্তা থেকেই লখলেন--“যারে তুমি নীচে 
ফেল, সে তোমারে ফেলিবে যে নখচে” । বিবেকানন্দ বললেন,_“নরকের কঙ্কাল 
তোরা শৃন্যে বিলখন হয়ে যা, নতুন ভারত বের হোক দাঁরদররে কুটির থেকে” । 
রামকূষ বললেন, “শব জ্ঞানে জীব সেবা” করতে । বিবেকানন্দ রামক্ফের 
বাণকে _বশ্লেষণ করলেন £ “মানৃষ বাঁদ সংসারের সকল ব্যান্তকে শব জ্ঞানে 
মান্য করতে পারে, তবে নিজেকে বড় ভেবে তাদের প্রাত রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা 
দয়া করার অবসর পাবে না। আপনাকে চিদানন্দময় মনে করতে পারবে ।”৩ 


৯৭৬ পাদরণ লঞ্ঙ, বাঙলা সাহত্য ও বার্ডলিশ জখবন 


মনে রাখতে হবে ১৮৪০-৭২ বাঙলার সামাজিক, সাংস্কাঁতিক, রাজনৌতক 
[শক্ষা ও অর্থনৌতক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সময় সামস্ততাল্ক 
গচস্তাদর্শের অবক্ষয় সুষ্পন্ট। সর্বত্রই আরন্ত হয় মানুষের বিজয় । এই বিজয়ের সূত্র 
ধরে রামক্‌ক ঘোষণা করলেন, “সব ধর্মই এক সনাতন ধর্মের 'বাভন্ প্রকাশ । 
এক সনাতন ধর্মই চিরকাল রয়েছে ও থাকবে, আর এই ধর্মই 'বাভন্ন দেশে 
[বাঁভন্ন ভাবে প্রকাশমান । অতঞব আমাদের সব ধর্মকে সম্মান করতে হবে । 
যতদূর সম্ভব সবগুঁলকেই গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে । তোমার পথ ঠিক 
নয়, একথা বলা ভুল । 'বাঁভন্ন দক দিয়ে দেখলে একই সত্যকে আমরা 
বাভন্ন ভাবে দেখতে পার ।”১ ধমাঁয় জগতে যে ওদার্য রামকৃফের মধ্যে দোখ, 
সাহত্য, জশবন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ওদার্য ও বিরাটত্ব নিয়ে এীগয়ে এলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'যাঁন বাঙুলায় সমস্ত রকম প্রগাঁতশখল আন্দোলনের জনক । 


॥ ৬ 


বাঙলার প্রগাতশদঈল আশ্দোলনের সূচনায় জেমস লঙেরও একটা স্থান আছে। 
ব্যাপারটা সাঁঠক পারপ্রোক্ষিত অন্যায়ী বুঝতে হলে একটু পিছনের দিকে 
তাকাবার দরকার আছে । 'পছনের দক বলতে আমরা ইউরোপণয় বাঁণকদের 
প্রথমাবস্থার কথা বলাছ, যখন তারা দেশীয় বাঁণক ও স্ানগয় শাসনকতাঁদের 
কাছে প্রাতরোধের সম্মৃখীন হয়োছিল ৷ 'কস্তু বদ্ধ ও কৌশলের জোরে সমস্ত 
বাঁধা সমস্ত প্রীতরোধ আঁতক্রম করতে পেরৌছল ॥ নিজেরা তো বটেই অন্যদেরও 
বোঝাতে পেরোছল টাকার শান্তই প্রকৃত সামাজিক শান্ত । তাই তারা দৃহাতে 
টাকা লৃঠবার 'দকে মনোযোগ দল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অর্থনৌতিক হাতহাসে 
জানয়েছেন যে নবাবের মসনদে একবার মীরজাফর, তারপর মণরকাশেম, আবার 
মরজাফরকে বসাবার দালালী হিসাবে ৮ বছরে আদায় করেছিল ২,১৬৯৬৬৫ 
পাউণ্ড । ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার দিয়ে আয় 
করে ১১০ কোঁট টাকা । এ টাকাই পরবততকালে অর্থাৎ শিল্প [িশ্লবের পরে 
বাঁণকদের মূলধন 'হসাবে খাটানো হয় ভারতবর্ষে । রাজদ্ব আদায়ের ব্যাপারে 
কোম্পানী যে পম্ধাত অবলম্বন করোছিল তাতে সমগ্র কৃষক সমাজ সব্বান্ত হয়। 
কৃষক ভুঁমহশন হয়ে পড়ে । কূষকের উপর শোষণের চাপ যখন ব্যাপক 
তখন জনসাধারণের জখবনধারণের মানদন্ডের উপরও আঘাত আসতে থাকে 
ক্রমাগত দুব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য। বাঙলায় দুব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৭৩০ 





জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার . ১৭৯ 


দন থেকে। ১৭৫৭ অবাধ এই মূল্যমান মোটামুটি সীমার মধেো থাকলেও 
জনতার যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে তাকে মূলধন করেই জগৎশেঠ-মীর- 
জাফরেরা বাঁণকদের ডেকে আনতে পারে । নবাব ও বাঁণক শাসনে মূলাবৃ্ধি হতে 
হতে ভারতবর্ষ যখন রাণণীর শাসনে চলে আসে, অর্থাৎ ১৮৫৮ সনে, তখন মলাস্তর 
১৭৩০ এর তুলনায় ১৮০ গণ বেশী । ১৮৪১-৫০ দশকের মূলান্তর থেকে 
১৮৫১-৬০ দশকের মূল্যস্তর ছিল ৩৯ ভাগ বেশী, এবং ডঃ রাধাকমল মুখাজপর 
হিসাব অনষায়শী ১৮৬১-৭০ দশকের মূলান্তর পূর্বদশকের তুলনায় শতকরা 
&০ ভাগ বদ্ধ পায়। মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের জাবনধারণের ব্যয়ও 
বেড়ে চললো, অথচ কৃষকেরা এরজন্য লাভবান হতে পারল না। কারণ, দাদন 
প্রথা ৷ দাঘন দয়ে বলপূর্বক নলচাষ করাবার ফলে খাদাশস্য চাষ ক্ষাতিগ্রন্ত হতে 
থাকে। বিঘা প্রাত ২টাকা দাদন নিতে বাধ্য করা হত। এই দান কখনও 
পাঁরশোধ হত না, পত্রপৌন্নাঁদর ওপর বততি। দাদাঁন জাঁমতে কুঠিয়ালদের 
যথেচ্ছ প্রবেশ, কৃষকদের গরুবাছুর আটকানো, ঘরবাড়শ জ্বালানো, ক্ষকবধূদের 
অপহরণ ও লাগ্থনা 'নিত্যনৌমাত্তক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারসঙ্গে চলে মূল্যবাচ্ধ। 
'বানময় প্রথার বলে এসে বায় টাকার প্রাদূভবি। সামাজিক অগ্রগাঁতর সৃচনা* 
স্বরুপ কৃষ ও [শজ্পের বাজার তৈরী হয় ঠিকই, কিন্তু সে বাঞ্জারের মালক 
হয়ে বসে বাঁণকেরা । বাঁণকদের শোষণে সাধারণ মানুষদের যেটুকু নিরাপত্তা 
[ছিল তারও অবসান হয় । পণ্য থেকে আরম্ড করে সব কিছুরই মূল্য নিধারিত 
হতে আরম্ভ করে টাকা দিয়ে । "বস্তু সে টাকা চলে যেতে থাকে বিদেশ 
বাঁণকদের মালখানায় । বিদেশী বাঁণকদের দ্বারা ভারতায় বাঁণকেরাও নাজেহাল 
হতে থাকে। ভারতীয় বাঁণকদের পক্ষে সমদদ্ুষান্রা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। 
ইংরেজ বাঁণকেরা রপাঁতমত দস্যবাৃতি দ্বারা ভারতণয় বাঁণজ্য জাহাজের নিরাপত্তা 
বনন্ট করে। ১৮১৪ সনের এক আইন অনুসারে 'তন-চতুর্থাংশ ইংরেজ 
নাঁবক ছাড়া কোন জাহাজ ইতলপ্ড যেতে পারে না। নানা কলাকৌশল 
করে বদেশখ বাঁণকেরা এ দেশের সতপ্রাতষ্ঠিত বাঁণজ্য ধবংস করে। অত্যাচার 
'বাধানযেধ, আইন প্রভূতির দ্বারা প্রথমে কষ ও পরে বাণিজ্য কোম্পানীর 
করতলগত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের তৈরী মাল বেচবার বাজারে 
পাঁরণত হয় । ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সনের ভেতর ভারতে ইংলশ্ডের বন্- 
আমানী বেড়ে গেল শতকরা ৬২ ভাগ । ফলে ভারতের:কারিগরেরা শজ্পচ্যাত 
হয়ে কাঁষর ওপর 'নর্ভর করতে থাকে। কিন্তু সেখানেও তখন চলেছে বাঁণকদের 
মনা । অবস্থা অসহ্য হলে ১৯৮৩১ সনে ১৯৭ জন ভারতবাসীর স্বাক্ষরযৃক্ত 


১৮০ পাদরণ বঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালশ জশবন 


এক স্মারকালাপ প্রীভ-কাউশ্সিলের নিকট পাঠানো হর প্রাতকারের আবেদন 
জানিয়ে । তাতে কোন ফল হয় না। এই সময় অবাধ কিছ, ?কছ, ভারতীয় 
বস্র ইংলশ্ডে যেত । ১৮৪৬ সন থেকে তাও বন্ধ হয়। এই বংসর একগজ 
কাপড়ও বিদেশে রগ্তাণ হয় না, অথচ ২১৩,৮৪০,০০০ গজ ধিলাত" কাপড় 
এদেশে আমদানী করা হয় । জনতার অসম্ভোষ--সিপাহণ শবদ্রোহ, নল বিদ্রোহ, 
বাঁভন্ন ' কৃষক বিদ্রোহের মারফৎ প্রকাঁশত হতে থাকে 1৯ 'শাক্ষত বাঙালশ এবং 
কিছ, পাদরী ও ইউরোপয়বন্ধ, নীল বিদ্রোহে কৃষকদের সমর্থন করলেও 
ঠসপাহশী 'বিদ্রোছকে নিন্দা করেছেন । অন্যান্য কৃষক 'বিদ্রোহকেও যথাযোগ্য 
মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। 

বাঁণকশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধিতে পণ্য বিনিময়ের ষে বিস্তুতি ঘটে তাঁর ফলে একদল 
আধা-বণিক আধা-কুশশদজশবী মধ্যবিত্তের আঁবভবি ঘটে ॥। তারা ইংরেজণ 
শেখা ও ইংরেজবনার ব্যাপারে অত্যুৎসাহ দেখাতে থাকেন । পূর্বে যেখানে, 
আ্যাডমের রিপোর্ট অনুসারে, একাঁদকে সংস্কৃত টোল, অন্যাদকে মুসলমানদের 
মাদ্রাসা, এই দৃইর পাশাপাঁশ অসংখ্য হিন্দ, পাঠশালা আর মুসলমানদের মন্তব 
1ছল এবং যেখানে দেশশয়দের প্রধানত অর্থকরী শিক্ষা দেয়া হত, সেখানে নতুন 
শক্ষাপন্ধাত আমদানী করার দকে ঝোঁক গেলে দেশীয় শিক্ষা বন্ধ হয় । দেশীয় 
পাঠশালায় শেখান হত--পড়া, লেখা, চিঠিপত্র রচনা, প্রাথমিক গাঁণত, চাষবাস 
ও ব্যবসায়ের 'হসাব-ীনকাশ । পড়ার আগে .লেখা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল । 
শৃভঙ্করীর আর্ধা মুখন্ছ করানো হত। টোলের শিক্ষা ছিল অন্য জাতের 
তারসঙ্গে মহাজন হিসাব-নিকাশ শিক্ষার যোগ ছিল না। মাদ্রাসা ও মন্তবে 
তা শেখান হত। মন্তবে 1হন্দ্রাও পড়ত । এখানে প্রাথীমক ব্যাকরণ, চিঠিপনর 
লেখা, লোককথা ও লোকগণীতি, এবং কোথাও কোথাও ছন্দ, অলঙ্কার, 'চাঁকসা, 
ধর্মতত্ব প্রভাতি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ! বিদ্যালয়ে ছাপা বইর চলন ছিল মা। 
হাতে লেখা পণথ ব্যবহৃত হত। ইংরেজ আমলের পর্বে এ দেশে এর 
1শক্ষা ব্যাপক ভাবে প্রচালত ছিল। এ শিক্ষা ছন মোগলধযূগের উত্তরাধিকার ৷ 
মোগলসাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগলদের শিক্ষানীতি নিম্নমান হয়ে 
চলে। আরম্ভ হয়ে ধায় জীমদারীপ্রথার বিবর্তন । ইংরেজ জাঁমদারী 
প্রথা চিরচ্ায়শ করে জাঁমদারদের মিত্র বনে যায় । জাঁমদার আর ইংরেজদের 
মৃৎসূদ্দশীগার করে উচ্চশ্রেণীয়রাও তাদের প্রভাব ও প্রাতপাত্ত বাঁড়য়ে চলে। 


সস 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধকার ১৮১ 


তাদের ছেলেরা ইংরেজণ শিক্ষা ও ইংরেজদের অন্করণ করার ব্যাপারে কির্‌প 
আত্মহারা হয়ে পড়েছিল তা আগেই বলোছ। এই পথে আসে পাশ্াত্যানুকরণের 
'জোরার। জোয়ারের ম্খে দাঁড়িয়ে জেমস লঙ বললেন--দেশয় সাধারণের 
মধ্যে দেশশয় ভাষার মারফং 'শক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে । নিজেদের স্বার্থাসা্ধ 
ও নানা ধরনের চাপের কাছে খন সরকার নতুন "শিক্ষানীতি প্রবর্তন করলেন, 
তখন দেশীয় শাক্ষত প্রধানেরা তাঁদের শ্রেণশধর্ম অনুসারে উচ্চবর্ণের শিক্ষা 
সংস্কারকেই অগ্রাধকার দিলেন । উচ্চগোষ্ঠীর মুসলমানেরা বাদশাহশ 
এীতহ্যের উত্তরসাধকরপে ইংরেজ শিক্ষাকে যে অবজ্ঞা করতে থাকেন তা 
স্মরণে আছে । মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করতে আবদুল 
লাঁতফের চেষ্টার কথা বলোছ, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর চেয়েও উল্লেখযোগ্য কাজ 
করেছেন সৈয়দ আহমদ | ইংরেজদের নতুন শিক্ষানীতি শহর ও গ্রামের মধ্যে 
ফারাক সাঁম্ট করে । বড়লোক ও গরীবদের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় । এই অবস্থা 
দুরীকরণের জন্য প্রথম আআডম ও পরবতর্ঈকালে কেরণ, মার্শ ম্যান, লঙ, কফমোহন 
ও প্যারীচাঁদ কাঁষ ও কারগরী শিক্ষা প্রবর্তনের যে প্রস্তাব রেখোছলেন তা 
কার্ধকরণ হয় না। কারণ, কারগরী শিক্ষাদানে কতাদের উৎসাহ ছিল না। 
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1018. এরই পারপ্রোক্ষতে ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্ট লর্ড বোণ্টক ঘোষণা 
করলেন- ইউরোপীয় সাহত্য ও বিজ্ঞান অধ্যয়নের 'নামন্ত সমস্ত সরকার 
অন্দদান ব্যক্সিত হবে । জাতাঁয়' আন্দোলনের সময় দেশনেতারা তাঁদের ভুল 
বুঝতে পেরে চালিত এই শিক্ষাকে ছন্নমস্তা' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । কারণ, 
এই শিক্ষা মধ্যাবত্তশ্রেণীর একচেটিয়া ব্যাপার ছিল । দেশনেতা ও এ দেশশয়- 
দের বর্তমান শিক্ষার গলদের প্রাত যাঁরা সচেতন করান তাঁরা কেরণী-আডম ও লঙের 
মত কিছ, পাদরণী এবং জোনস, ম্যাকা্জ, উইলাকনস, প্রিশ্সেপদের মত কিছু 
_ ভারতপাঁথক বা ওরিয়েপ্টালগ্টস । পূর্বেই উল্লেখ করোছি, ১৮৩৫ সনের মেকলে 
মানট অনুসারে ৯৮৫৪ সনে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ননির্দন্ট হয়ে যায় । 
১২১৪ বছর নতুন শিক্ষানীতি লক্ষ্য করে জেমস লঙ ১৮৬৮ সনে 'লিথলেন-_ 
“বাঙলার, যেখানে দেশীয় সমাজের 'শাক্ষত ও উচ্চশ্রেণর লোকেরা কার্যত 
* জনসাধারণের শিক্ষা বন্ধে একেবারে উদাসীন,...সেখানে দেশের শান্তিই হচ্ছে 


১৮২ পার লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালশ জবন 


ধবাঘযত। ...এই উপেক্ষার ফলাফল হবে বিখ্যাত ইংরেজ 'শিক্ষাবিথ স্যার 
জে. সাটলওয়ার্থ যা গত চমৎকার ভাবে বলেছেন, তাই ; বিলাস আর দৈনোর 
, মধ্যে পার্থক্য দণঘস্থায়ী করে। একাঁদকে অগাধ ধনসণ্য় আর অন্যাদকে 
অপরস্কৃত প্রাণান্তকর শ্রম । একদিকে উচ্চ সংস্কৃতির মাপ, অন্যাদকে 
বর্বরতা, একাঁদকে রাজনোৌতক আঁধকারভোগ অন্যাদকে অন্ঞানতা ও দারিদ্রের 
দোহাই 'দয়ে অধিকার থেকে বাণ্চিত করে রাখা_-এ সবই সমাজতন্বের পথ 
সৃনাশচিত করে দেয় ।”১ জেমস লঙ দেশখয় সাধারণদের শিক্ষা থেকে বাত 
করার ব্যাপারে ক্ষুন্খ ছিলেন । 'তাঁন ক ভাবে তাঁর সীমাবদ্ধ সামর্থ অনুসারে 
দেশীয় সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বাবস্থা করতে থাকেন তা আমরা লক্ষ্য 
করেছি। ভারতের কৃষক ও সাধারণদের যে ভাবে শোষণ করা হাচ্ছিল তার 
মধ্যে লঙ রাশিয়ার ভুমদাসপ্রথা ও আমোরকার দাসপ্রথারও মিল দেখতে 
পেয়ে শাসকদের সাবধান করে দয়োছলেন । '্রিশ-বান্রশ বছর এদেশে থেকে ও 
'শেষ জশবনের চৌন্দ-পনের বছর লগ্ডনে বসবাস করে যে টিস্তা ও ভাবনা দ্বারা 
, ধৃতাঁন চালিত হয়েছেন তা হচ্ছে জনসাধারণের মহন্ত তাদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার 
এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার অনাচার শোষণ ও হৎসা পাঁরহার করার চেষ্টা । 

'বাভন্ন ধরণের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ অবসানের পর নতুন দ্বন্দব__মাতৃভাষা 
বনাম ইৎরেজগ । দেবেন্দ্রনাথ, লঙ প্রভাত মাতৃভাষার সমর্থক । ঈশ্বরচন্দ্র, মেকলে 
আদ ইংরেজশর সমর্থক । দেশীয় প্রধানদের মধ্যে নানা মত। তাঁদের কোন 
কোন মতের সঙ্গে লঙের অনৈক্য, কোন কোন মতের সঙ্গে এক্য। কিন্তু 
এঁক্য-অনৈক্যর উদ্দেশ্য এক নয়। লঙ জাঁমিতে রায়তদের স্বত্ধদানের জন্য নীলচাষা- 
দের সমর্থন করতে থাকেন । অন্যেরা অন্য কারণে নীল চাষীদের সমর্থন করেন । 

ইয়ং-বেঙ্গলীরাও চিরস্থায়শ বন্দোবস্তকে সমালোচনা করতে থাকেন | এর দ্বারা 
রায়তদের দুর্দশা কি ভাবে বেড়ে যায় তাও তাঁরা তুলে ধরেন। রায়তদের দব্দ শার 
কথা উল্লেখ করে অনেক আগেই সিলেক্ট কাঁমাঁটতে রামমোহন যে সাক্ষ্য 
দিয়োছেলেন, লঙ দেশীয়দের সঙ্গে হাত মাঁলয়ে সে কথা আরও জোর গলার 
বলতে থাকেন । নানা সামাজিক তথ্য তুলে ধরে 'নিজ বন্তব্যকে সমর্থন করতে 
থাকেন। লঙ সামাঁজক হীতহাসের গ্রু্থের প্রাত দেশীয়দের দ:ষ্ট আকষ্টে 
করেন। পরে বাঁঙ্কমচন্দ্র থেকে রবীন্দুনাথ সকলেই এ দিকে নজর দিতে 
থাকেন। লঙের সমন্ত কাজ ছাপিয়ে নীল্দর্পণ প্রকাশই এখন আমাদের কাছে 
. বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । তাই করমক্ষেত্রের 'বিস্তৃতে প্রান্তরে লঙকে দেখতে ন? 
. দা জেদ নর আমর গোর ডাকার অং গান রব অন্ত 


জেমস লঙ ও বাঙালগর উত্তরাধিকার . ১৮৩ 


পেয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে এক লহমা দেখে তাঁর সম্পকে মতামত গঠন কারি। 

নালাবিদ্রোহ ব্যাপারে হীতপূর্বে আমরা যে সব কথা বলোছ ভার সঙ্গে 
1ব. বি. ক্রিঙের “105 818৩ 1১11010%"-গ্লুন্ছের পর আর 1কছ, বলার 
নেই। ক্লিঙের দৌলতে আমরা জানি-_“91708 ঢ111560110 (10059 
2001809 1780 0660 6:০0 20 10:9999950 118 11019, 812৫ 
0011706 2২07191 121019116 210. 1/10016 4১599 970211 0৫918010169 1194 
0550 5500106500০ 8010195...09 056 65810015105 ০1 005 08715050018 
০606015 00০ 19850 10019, (00120805 1180 01008) €০ 1106 &, 
209)017 1912106960101) 117005005 10 0৬5: 960891...0106 1829 
101019281) [170180 1১19170615 ৩1৩ 60701051009 005 €3০0৬51:0101617% 
(0 15855 ০1 10010109855 121905 0005106 (17511 11001000186 £9০6019 
51000005, 1105658,0. 01 00161201716 100160 010 1015 ০%/ 19100 চ/102 
011৩0 18৮০0 005 10121005129 60:০6 6০ 2৫%1005 12016 0০0 
10621৮5 092581105 60 120005 (1610 0০ 012106 005 ০:০০... 200৩ 
81000106 01 100190 71:00009৫ 11) 7301891. ৮৮25 06651091060 006 69 
0) 10509 06 17010106591) ০100 10810515 ৮ 11) 1901096 10 00৪ 
450791105 01 006 761010091105 01206... 4661 1802 0১5 ০০010199109 
৫1500110110060 105 20%217995 200 £010 1807 91001 1830 ৮০091 
11150 01 76101062006 19010009396 01) 01169 0091) 17791105% 11) 08100068, 
11552  00101)8955 21019018115 18159 005 191105 ০৫ 10016, 
50110018050 ০৬61-070900961077, 2100 191016%50 005  011৬966 
09615... 100 21100562৮০9 9581 11910 1839 6০ 1847 605 011০5 
০1 1110160 ৫9০11060 (50010.0100190, হ,0100010 15/2/1845)... 3600:5 
1847 2107951 ০৮০1০ 09০6০91৮119 ০5912. 10010199550 101) ০০::০৬/৩৫ 
9801691 ;) 891 1847 ৪ 15155 10010061 ০1 0৩ ০0195105 623 
9115৫, 69069012119 117 ৪012 2110 1995015১ 5615 ০০০৮ ০1)521১15 
2100 0910 ০৫ 19191019, 162৬1176 56 018106619 1512015615 110060011- 
৫৩0. 110019179 200 17010196805 13176 €০ 552515৩ 1১:০০:০1) 
17701598960 60৩ 0014510 01 62%010101) ০010 (06 105898100 5/11115 1196 
0%/0615 ৫6122811060 6152657 59011011165 212 200001155 1595 
116519] 82৫৮809556০ 60৩5 00101860175, 110 66060 005 811 ০1 (15 
0010101 7321010 150 0০ 2 12009:9 00101595152 5990518 ০ 1104150 
11910010810 10৬৩1 9610581...36095270 1848 0০ 1838 0:০৫0০/01 
856188৩0 23 70916186 1535 60910 1 1120 11) [0:551009 0692069 
(জে. 1. 7510 6 (0616019 700 7781009806076 ০1 778180+ €51. 
1887)... 7০1: 65110 56819, £09209 1826 0০ 1856, 100180 %/৪৪ 
৪810895960 85 2 0০:60 001 ৮/ 0010005 10095 (2806 5185 & 
(005611070606 10010000915. 20 00৩ 186 18505 005 0০651 8196 


১৮৪ গাদরী লঙ, বাঙলা সাহতায ও বাঙালপ জীবন. 


০ 5%90105 (010) 7960881 ০010010060 €0 1156. ১৮৫৯ সনে নিম্নবঙগের 
নীলকরদের সংখ্যা প্রায় ৫০০ | বাঙলার উৎপাঁদত নীলের অর্ধেক উৎপন্ন হত 
নদীয়া ও যশোর জেলায় । এখানে 'নজাবাদী ও রায়তপ এই দুই পদ্ধাতিতে 
নাঁল চাষ হত। রায়তী চাষের জাঁমর মালিক প্রধানত ছিলেন জামদারেরা। 
প্রজজারা তা চাষ করত। ইউরোপাঁয় নশলকরেরা গ্রাম বাঙলায় ছাঁড়য়ে পড়লে 
তারা জোর করে প্রজাদের 'দয়ে নীল চাষ করাতে থাকে । অন্য ফসল বাদ 'দিয়ে 
নীল চাষের জন্য জোরজলুম, বেত্রাঘাত, প্রহার ইত্যাঁদ করতে থাকে । এর ফলে 
'জামদারদের আঁতে এবং আয়ে আঘাত আসে | তাঁরা সরকারের কাছে নালিশ 
জানাতে বাধ্য হয় । বাঁদও নণলকরদের অত্যাচার উৎপশড়নের ব্যাপারে সরকারও 
অবাহত ছিল, তব, প্রাতিকারের ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ দেখায় না। 
কিন্তু ১৮১০ সনে লর্ড মিন্টো চারজন নীলকরের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করেন 
এবং ১৮৫৯ সনে লর্ড ক্যানিৎ আরও কঠিন হলেন। তবু “06 
91991959101) 2100 ৮19161706 901711800+%, 
নীলকরেরা দুদন্তি হয়ে উঠল । জর্ড বোণ্টক কোর্ট অব িরেইরসদের 
জানালেন--:71)5 99585109119] 1001500110006 ০1 175 119100515 5/258 10016 
012 00560 ৮5 0196 ০০5? 016 01090810000 0১6 ০০910059106. 
বৌন্টক “60515102060. 006 1155 ০? 116 [1019 1101) 161161009 5905 
1000100186118 01011901920 50109 100 ৪ 001001806 610081701718 
12011006910 10500165 210 81181191)  60008001, 1018080150108 
105 9010017610181 91266111555 2110 ০০-০০61961116 510 1212191052125 
7 0510659% এই সময় তিনি এ-ও জানালেন এবং বললেন--সরকারের নানা 
কাজে নোটভদেরও নিয়োগ করতে হবে ৷ বোণ্টকের এই নীতিতে কোর্ট অব 
গুডরেন্্রস 'বিরন্ত হয় । নশল বেঞ্জামন এডমনস্টোন বেশ্টিকের বিরোধিতা 
করে বললেন যে, ভারতীয়রা “5100810 7001 08101010866 10 209 
ড৪% 10 05 0০561101161 10069 91001 ৮৪ 016৫ 0091 
(0617 ০৮) 18%5 10 56021805 ০0019 800 17651 05 ০8115 
00018 00 96০ 010 101199 (০ 10085 12102119101191. 736098055 ০: 
4176150065 11 91181850061) 16511610105 18105 8100 19089886, 
6৮51 85509180017 10 12010198118 85 60919 ডা০1 158৫ 
€০ ০0200081801.” এই মতানৈক্য ১৮৩৩ সনের চার্টারে অনেকটা 
মীমাধসিত হয়। ভারতাঁয় এবং ইউরোপায় সম্বন্ধ ঠিক করার ব্যাপারে 
গ্রতর্ণর জেনারেলের অধীনে কাউীশসল ও ল কাঁমশন গঠিত হয়। ল্্ড 


মেকলে ল কাঁমশনের সভাপাঁত হয়ে ১৮৩৪ সনে এ দেশে আসেন । তানি 
468108150 03৩ 00111020781) ০00%10000 088 15881 ০০৫৩ 91)9010 6৩ 


জেমস লঙ ও বাঙালগর উত্তরাধকার ১৮৫ 


90096000160 81928 1800091 8110 [011001008] 11069 ৪00 ৪3 ৪ 
11106181105 061755৩0 0080 03৩ 109)01 7015 ০0? (15 00562006101 
980010 ০০ (0 80120111561 00301০5 001610 2110. 018681১1...19৩ 
318160 4১০% 0 0? 1836 10101) £2100560 (116 12816 01 20101058105 
6০ 200681 (0 (05 900751706 0006 10 ০1৬11 98865. ../180০80199 
46050060. 1919 10598016501 £1002709 (01১86 006 03056101061 
9110910 0০% ৪8701 996০191 1011%11559 01 81/ 61001, 9 9110010 
8০06 ৪89 ৪. 11171 8100 11109816191 ৫5900019510 ৪00 ৫০ 105010৩ (0 811 
%/101)006 01511006101) ০0৫ 18০৬,১+১ 


১৮৫৩ সনে গাঁঠিত হয় “হীশ্ডিয়্ান 'রফর্ম সোসাইটি ৮ এই সোসাইটি 
এবং অন্যান্য সভা ও মানবদরদী ইউরোপীয়রা--58005 (০ 11036 
911091) 01511128000) 900 01117508111 210 [019...7156 00110108119 
911511660 ৯7106 100 7:066০0 [0019 8281056 [039180. 6%00809101 
05 ০9109101510 005 20111)5 00100151 100 1056911168৫ 
10) 1196 80৫ 062091 4518””২ ১৮৫৮ সনের মধ্যে ভারতকে কলোনশ 
গড়ার আন্দোলন চরমে ওঠে । পালামেন্টে উইলিয়াম এওয়ার্ট ঝড় তূললেন। 
কিন্তু ভারতের শাসকবন্দ, বাঁণক ও কোম্পানণর লোকেরা এর বিরোধিতা করতে 
থাকে । পালামেন্ট 459150 001010106৩ ০01 780:079690 (01010129- 
09] 80৫ 96006190100 1) [10018 গঠন করেন। এই কাঁমাটর রিপোর্টে 
অনেক সংস্কারের নির্দেশ থাকে ৷ ইউরোপণয়দের নির্দেশ দেয়া হয় দেশশয়দের 
সঙ্গে দায়িত্বশীল আচরণ করতে । জেমস লঙ আঁদ পাদরণর দল এই সিদ্ধান্তকে 
পূর্ণ সমর্থন করলেন এবং সে ভাবেই কাজ করে যেতে থাকেন। বিরোধীরা 
চলতে থাকেন নিজেদের মত । লিবারেল চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে 
একাঁদন তিনি নিজেই দেশজ সমাজের প্রেমে পড়ে যান। এই প্রেম ও চিন্তাভাবনাই 
তাঁকে এদেশে স্মাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অনুশীলনে উৎসাহত করে। 


॥ ৬ ॥ 


সকলেরই জানা ঘে এদেশে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের সূচনা লঙ্ের 
প্রচেন্টাতেই হয়। তান পোপের-_মানুষই মানবজাতির যথোপধ্স্ত আলোচ্য 
িষয়_এই আদর্শ সম্মূখে রেখে এ কাজে অগ্রসর হয়োছলেন । মানুষ কি ভাবে 
মান্য হল, কি ভাবে উন্নত হল, কি করে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে শিখল, 


১৮৬  পাদরী লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙাল” জীবন 


এই সব বিষয় অনুশীলন করার জন্য সমাজ-বিজ্ঞান প্রবল প্রতাপে এখন এাগয়ে 
চল্লেছে ৷ এই বিজ্ঞানের ম্বারা সমজের নানাদিক জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ, 
প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন সংস্থার সদস্য। 'শিশহ পাঁরবারের অংশ, পাঁরবার 
প্রীতবেশীর অংশ, ধর্ম সকলেরই পালনীয় ৷ সমাজ, ধর্ম, মানুষ, শহর, 
নগর, সরকার, আগ্টালকগোচ্ঠী, ভাষা, সাঁহতা, সংস্কৃত প্রভাতি সবই এ 
বিজ্ঞানের অন্তর্গত । সমাজ বিজ্ঞানশরা লক্ষ্য করেন সমাজের 'বাভন্ন অংশে 
মানুষ কি ভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়, কি ভাবে কাজ করে, খেলাধুলা, 
আমোদ-আহলাঘ, পূজার্চনা প্রভৃতিতে অংশ নেয়, কিভাবে চিন্তা করে, 
আদানপ্রদান, হাবভাব, ব্যবহার, পাঁরবেশ, চালচলন, কথাবাতাঁ, যোগাযোগাদির 
বারা এগিয়ে বার তা । অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে সমাজ বিজ্ঞান নতুন, লঙের 
আমলে সবে কাজ শুর, হয়েছে বিদেশে । সঙ্গে সঙ্গেই তান এই বিজ্ঞানকে 
এদেশে আমদানী করলেন । 

সর্বপ্রথম গ্রগক লেখকেরা সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োজন উপলা্ধ করেন। 
তারপর ফরাসী বিদ্বান কোঁ ১৮৩০ সনে সমাজ বিজ্ঞানকে একাঁটি পৃথক 
ধবজ্ঞান হসাবে গ্রহণ করার দাবী জানান বদ্বৎংসমাজের কাছে । তার আগে 
মানব সমাজকে দর্শনের সঙ্গে যুক্ত রেখে অনুশীলন করা হত। কোঁৎ 
বললেন, সমাজ 'বিজ্ঞানীকে নিজের মত করে সমাজ অধ্যয়ন করতে হবে। 
এলেন স্পে"্সার তাঁর 'শপ্রশ্সিপাল অব সোসওলজগ” নিয়ে । সমাজ বিজ্ঞানীরা 
নতুন খোরাক পেলেন । স্পে*সার ডারউইনের “থওরণী অব ইভাঁলউশনকে” 
প্রাধান্য দিলেন । তা থেকে সমাজ অধ্যয়ন বা সোসাল স্টাঁডজ আরম্ভ হয়ে 
যায়। মানব সম্পর্িত যাবতীয় ব্যাপার এ বিদ্যার অন্তর্গত । কম্যনিটি লাইফ, 
নৃতত্ব, অর্থনগীত, রাজনশীতি, ইতিহাস, ভূগোল, গভর্নমেপ্ট প্রভৃতি সবই 
অধ্যয়নের বিষয়ে পাঁরণত হয়। জানা যায় যুদ্ধের দ্বারা মানুষ কি ভাবে বদলে যার, 
[ক ভাবে সাংস্কীতক 'মশ্রণ ও অবক্ষয় অন্হৃষ্ঠিত হয় তা। রাজনোৌতিক আন্দোলন, 
সামাজিক আন্দোলন, অগ্রগাঁতর আন্দোলনের ফলাফল, কারিগরী 'বদ্যার উন্নাত 
বা অবনাঁত জানত ফলাফল, 'ি ভাবে সৎ নাগাঁরক হওয়া যায়, ক ভাবে বিভিন্ন 
প্রেণর মানষ তাদের আঁকার সম্পকে সচেতন হয়, দায়-্ায়স্বের কথা বোঝে, 
অদ্তণতকে জানে, নিজ দেশ এব অন্য দেশের যাবতীয় তথ্যাঁদ জানে ইত্যাদি 
সবই এর আওতায় চলে আসে । ইরতহাস অতাত ঘটনা জানায় আর সমাজ- 
বিজ্ঞান জানায় কি ভাবে মান্ষ ঘটনা পরম্পরার দ্বারা নানাভাবে নিস্পোষত হয় তাঃ 

সমাজ জ্ঞান . আধানক পাঁণ্ডতদের মতে, “58005 10৫ 10101118 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১৬৩ 
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দেশগয়দের উৎসাহত করতেন। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন চিন্তা, তত 
ইত্যাদি দেশণয়দের জানাতেন-_বক্তৃতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও গ্রন্ছ রচনার মারফৎ । 

লঙের সমাজ আন্দোলনের চেষ্টা আর বিদ্যাসাগর আঁদর সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলনের চাঁরত্র এক ছিল না । লঙ সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন 
সমাজ বিজ্ঞানী । সমাজ-সংস্কারকদের চেতনা বাদ্ধকল্পে সমাজ জীবনের 
নানা তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মারফৎ 'তাঁন দেখাতে পেরোছলেন যে সমাজ ও 
চেতনার যে স্তরে বাঁণিজ্র প্রসার সে স্তরের মানুষ স্বাথ পর | বাঁণকতন্মে 
ব্যাক্তর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রধান ভাত্ত স্বার্থ । বান্তিদ্বার্থবশদ্ধর পথ 
ধরেই এসেছে আইন.ও আমলাতন্্ ৷ বাঁণকেরা যতাঁদন আকারে ছোট ছল 
এবং প্রধানত যখন তারা নিজ নিজ দেশের ভিতর আবদ্ধ ছিল ততাঁদন তাদের 
একটা আলাদা প্রকোচ্ঠে রেখে আয়ত্তে রাখা 'গিয়োছল । বাঁণকর্দের আকার 


১৮৮ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জগবন 


ব্প্াপ্ত হলে, বাপিজোর প্রসার আন্তর্জাতক ছলে, আর তাদের আয়ন্তাধীন রাখা 
সম্ভব হয় না। কারণ, বাঁণকব্দান্ধ চলে স্বার্থাচস্তার বা লাভক্ষাতির 'ভীতততে । 
খন যেখানে তাদের স্বার্থে ঘা লাগে তখনই সেখানে তারা ভয়ংকর । তারা 
প্রচপ্ডরূপ ধারণ করে। এই স্বার্থীচস্তা ও লাভক্ষাতর চিন্তাদর্শের ভিতর 
দিয়েই আধুনিক যুগধার্মতার বিকাশ ঘটেছে । ফলে দেশাচারকে আপোঁক্ষক 
দৃষ্টিতে দেখে প্রাচীন আচার অনুশাসনকে আনিবার্ বলে মনে করার ব্যাপার 
বন্ধ হয়েছে ৷ পারবার্তত অবস্থায় নতুন নতুন আইন-কানুনের প্রয়োজন দেখা 
দিতে থাকে । প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে আইন ও আমলারা আসর জকয়ে 
বসে। অর্থাৎ বাঁণজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় নতুন নতুন সমস্যা । সেই সব 
সমস্যা বাগে আনতে রাঁচিত হয় নতুন নতুন আইন ॥। আইনকে প্রয়োগ করার জন্য 
নানা ধরণের আমলার দরকার হতে থাকে । আইনের চোখে বাদী-বিবাদী উভয়েরই 
সমানাধকার। এই আবেদনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী । আইনের শাসন প্রবর্তন 
করার জন্য বাঁণক ও আমলাতন্নের যে ভূমিকা সে ভূমিকার জনাই মধ্যযুগের 
দামস্ততল্মের চেয়ে বাঁণকতন্তের আবেদন জেমস লঙ-আঁদ ইউরোপণয়দের এদেশে 
ও অন্যদের ইউরোপে আন্দোলিত করে ৷ যাঁদও সামস্ততন্মের যেমন নানান চেহারা 
আছে তেমনি বাণিকতন্বের চেহারাও সর্বন্ন এক নয় । স্বদেশে ইউরোপণয় বাঁণকদের 
চেহারা আর এদেশে ও অন্যান্য কালানীসমূহে এই বাঁণকদেরই চেহারা ও চারন্র 
ষে সম্পূর্ণ আলাদা সে কথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করোছ। জেমস লঙ 
ইউরোপণয় বাঁণকদের চেহারা ও চরিত্র অনুযায়শ এ দেশশয় বাণক ও নীলকরদের 
দেখতে 'গিয়ে যে মনস্তাপে ভুগেছেন, নিগহখত হয়েছেন তাও আমরা দেখোছ। 
যেমন বাঁণকতন্দের মধ্যে তেমীন সামন্ততল্তের মধোও আমলাতন্মের একাঁট 
রুপ দেখা যায় । আমলাতন্ত্র যখন বাঁণকতন্মের সংযোগে আসে তখন সে আধুনিক 
চাঁরন্র লাভ করে। প্রাচীন আমলাতন্্র ও আধাীনক আমলাতন্বের মধ্যে প্রভেদ 
আছে। প্রাচীন আমলাতন্ত্র আমাদের শিখিয়েছে 1হসাব পরাক্ষার পদ্ধাত। 'হসাব 
পরাক্ষার জন্য নযুস্ত করা হয় সরকারী আমলা । এই আমলারা তখন বাণিজোর 
সঙ্গে যুন্ত হয় যখন সরকারী উদ্যোগে শিপ ও বাণজ্য পরিচালিত হতে 
থাকে । এর ফলে বাঁণক সংস্কৃতি ও আমলা সংস্কৃতির মধো একটা যোগাযোগ 
গ্থাঁপত হয়'। তব, উভয়ের সংস্কৃতি এক নয় । উভয়ের চিন্তা-ভাবনাও সর্বদা এক 
নয়। -আমলারা সরকারণ নীতি 'নর্ধারণ করে না, কিন্তু প্রয়োগ করে। নাতি 
ধ্নধরিণের ব্যাপারে বাঁণকদের উপর সরকার অনেকটাই নভভরশীল | নৈর্যান্তক 
ও [নিরপেক্ষ ব্যবহার 'আধ্বীনক আমলার আচরণাঁবাঁধর অন্যতম অঙ্গ । তাতে 


জেমস লঙ ও বাঙালগর উত্তরাধিকার ১৮৯ 


বাঁণকদের স্বার্থাসাদ্ধতে অনেক সময় অস্াবিধা ঘটে । ফলে অনেক সময়ই 
অনেক আমলার সঙ্গে অনেক বাঁণকের মতান্তর ঘটতে থাকে । যে আইন বাঁণক 
স্বার্থসাদ্ধর উদ্দেশ্যে রাঁচত হয় না সে আইনকে অমান্য করার দিকেও বাঁণকদের 
চেষ্টা চলে। আইন অমান্যের চেষ্টা আমলারা বরদাস্ত করতে পারে না। 
হীতমধ্যে বিজ্ঞান কারিগরীবিজ্ঞান বা প্রযযান্তাবিদ্যার শাল্ততে পাঁথবার চেহারা 
প্রাল্টে যাচ্ছে ফলে আমলাতল্্ও জাঁকয়ে বসেছে । সৃতরাৎ এ যুগের যৃগধাম'তায় 
একাঁদকে যেমন বাঁণক সংস্কৃতি ও রাজনশীত,আইন ও আমলাতন্্র তেমার্ন অন্যাদকে 
সর্বব্যাপদ বিজ্ঞান ও প্রযান্তবিদ্যার অগ্রগাঁত । সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আমলাতন্ত' 
যেমন চারন্র পাল্টায় তেমাঁন বদলে চলে বাঁণকতন্দের চীরনত্র ও সংগঠন ।॥ পূর্বে 
যেখানে ব্যাক্তর সঙ্গে ব্যান্তর সম্পর্ক সতযু্ত হত রক্তের বন্ধনে, বাঁণক ও আমলা- 
তল্মের প্রভাবে সে সম্পর্ক এখন সংযুক্ত হচ্ছে স্বার্থ ও ব্/বহাঁরক প্রয়োজনের 
তাঁগদে । পূর্বে যে নশীতবোধ ও মানীবকতা আমাদের চালিত করত বর্তমানে তা' 
পণাঁথ ও গল্পের বিষয়ে পারণত হয়েছে ॥ সকলেই এখন নিয়মের অধান । প্রয়োগ- 
কতাদের অধীন । এই নিয়ম সর্বদাই য্ান্তসঙ্গত নাও হতে পারে। আমলাতন্মের' 
যাঁক্ত দাঁড়য়ে আছে সামগ্রিক প্রয়োজনের ও নিয়মের উপর | মনে রাখতে হবে, 
নিয়মের পিছনে সবসময় একটা সম্পূর্ণ জীবন্ত যাান্ত থাকে তা বলা যায়না। 
একাঁদকে প্রাণহশন নিয়ম অন্যাদকে প্রশাসাঁনক দনশীত বা ভ্রম্টাচার সাধারণ. 
মানুষকে জঁজারত করে চলেছে । তার উপর চলেছে ক্ষমতার জন্য প্রচণ্ড দ্বন্দ । 
এই দ্বন্দেৰ অন্যান্য বহ, জিনিসের মধ্যে প্রযযান্তাবদ্যাকেও কাজে লাগান হচ্ছে । 
প্রযবান্তবিদ্যা প্রধানত নগরাভীস্তক । তাই নগর ও পল্লীর ব্যবধান 
প্রয্যান্তীবদ্যার উল্নাতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে । প্রয্যান্তাবিদ্যার বাহকেরা নগর' 
ছেড়ে গ্রামে বেশশর্দিন ?তিষ্ঠতে পারেন না । কারণ, যে বল্তাঁবদ্যা তাঁদের আয়ত্তে 
নাগরিক উপকরণ হাতের কাছে না পেলে তাঁরা তা জ্‌তমতো ব্যবহার করতে বা 
এাগয়ে যেতে পারেন না । একাঁদকে বিজ্ঞান বা প্রযান্তাবিদ্যার জয়যান্রা অন্যদিকে 
নাগারক চাঁহদার ও সুযোগ-সাবধার লোভ এবং বৃহতাশজ্প গ্রামের জীবন, 
'শি্প ও অর্থনীতকে চুরমার করে ভেঙে 1দয়েছে। ফলে গ্রামের বেকার ও 
অর্ধবেকারের দল শহরে 'িড় করে সেখানকার জীবনেও বিপর্যয় ডেকে এনেছে ॥ 
সর্বত্রই চলেছে অরাজকতা । নীতিহগন শোষণ এবং ভঙ্গুর অর্থনখাতি। 
তার উপর চলেছে ক্ষমতার দ্বন্দ । রাম্দ্রক্ষমতা দখলে রাখার বা আয়ত্ত করার 
দ্বন্দব। এই দ্বন্দবকে বশে আনাবার কোন পদ্ধাত এখনও আমাদের অনায়ত্ত। 
।তাই দিকে 1দকে ব্যাক্তর 'বাঁচ্ছ্তাবোধ, নগর ও পল্লণর মধ্যে ব্যবধানের সঙ্কট, 


৯৯০ পাদরী লঙ বাঙলা সাহত্য ও বাঙালন জপবন 


প্রয়োগধমাঁ জীবনাদর্শের বার্থতা প্রভৃতি সব মাঁলয়ে একট। চরম বিশ্জ্খল 
অবস্থা । দেশীয় 'শাক্ষত ও প্রধনদের অনেকেই যখন এই পাঁরাস্থাতর কথা 
ভাবতে পারেন নি তখন জেমস লঙ আঁদ 'বঙ্দেশী ভারতবন্ধুরা এই অবস্থা মান- 
শ্চোক্ষে দেখতে পেয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়োছলেন। তাঁরা নগরবাসীকে বারে 
বারে সাবধান করে 'দিয়েছেন পল্লী ও পল্লগলমাজ থেকে বাচ্ছন্ন থাকার কুফল 
সম্পকে দেশীয় ভাষা 'শিক্ষাকে ভূলে গিয়ে ইৎরেজখ 'শক্ষা ও ইংরেজবনা জানত 
সঙ্কট সম্পরকে । জেমস লঙ এ দেশের বাঁণকদের মারাহীন লোভ দেখে সে লোভ 
সম্বরণ করার আবেদন জানয়েছেন। বাঁণকতন্মের 'বরোধভা করার উদ্দেশ্য 
[নিয়েই তান এ কাজ করেন 'ন । বাঁণক তন্দের যা ভাল তা গ্রহণ করতেও 'তাঁন 
আবেদন জানয়োছলেন । এই বাঁণকতন্ত্, অধ্যাপক অম্লান দত্তের ভাষায়, 
“আমাদের 'হসাব রাখতে শাখয়েছে। সেটা লাভ। গান্ধী নিজেকে বানিয়া 
বলতে দ্বিধা করেন নি...আমলাতন্ত্র যাঁদ অনাত্বীয়ের সঙ্গে কাজকর্মে কছ, 
পাঁরমাণ নিয়মের শিক্ষা 'দয়ে থাকে । তাবে সেটাও লাভ 1১ অর্থাৎ বাঁণকতন্ত 
এবং আমলাতন্ব্রের কাছেও আমাদের শক্ষণীয় আছে । জেমস লঙের স্তাধারা 
এই ন্তারই অনুর্প | তাই 'তাঁন রাণখর শাসনের প্রাত আনুগত্য জানয়েছেন। 
মাত্রাতিরিক্ত শোষক বাঁণকদের সমালোচনা করে ভাল বাঁণক ও স্বদেশীয়দের 
স্তীত করেছেন। তাঁর সময়ের তাঁর পারাশ্থাত ও অবস্থায় সেটাই বোধহয় 
স্বাভাঁবক 1ছল। তব, তান ক্ষমতার 'বিকেন্দ্রীকরণ চেয়োছলেন । সমকালে 
[বকেন্দ্রশকরণের ধ্বানকারদ্ের অনেকেরই লক্ষ্য-কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে 
ক্ষমতা তুলে নিয়ে আরও একটু নীচুস্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। লঙসে 
ধরণের বিকেন্দরীকরণের স্বপদ্ষে ছিলেন না। তান চেয়োৌছলেন-_শিক্ষা, সাংস্কৃতিক 
সমাজ-বজ্ঞান, সাহত্য প্রভৃতি সংগঠনের ও স্থানীয় স্বশাঁসিত দ্রীডশনাল 
প্রীতঠানসমূহের বনজ আধকারের একটা ক্ষেত্র, পল্লী ও নগরের মধ্যে সমন্বয়, 
আর্ক সাম্য, নগর-সৎস্কাঁত ও লোকসংস্কৃূতির ভিতর স্বাভাবিক ও সৃজনধমণ 
দেওয়ানেওয়ার প্রক্রিয়ার ভীত্রকে শস্ত করতে । 'তান লোকসংস্কৃতির 
, মানীবকতার 'ভীত্ত এবং নগর সংস্কৃতির বৈজ্ঞানক 'ভাত্বর যোগে নতুন ' 
মানাবক ভীত্ত বা মানাবকতাবোধ ও নতুন যাঁক্তির সঙ্ধানে ছিলেন । রামমোহন 
. আচার শাসত সমাজে যে যাান্তধার্মতার প্রবাহ সান্ট করতে চেয়োছলেন সেই 
প্রবাহকেই এগয়ে নেবার গ্রচেস্টাও তাঁর মধ্যে ছিল, যেমন তা ছিল বহ, দেশীয় 
শাক্ষত ও প্রধানদের মধ্যে । যাঁদও সকলের দাম্টভাঙ্গ এক ছিল না ।. 


জেমস লঙ ও বাঙালদর উত্তরাধকার ১৯১ 


' রামমোহন-আঁদ বহ, বাশষ্ট দেশীয় প্রধান যখন ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে 
জোর আন্দোলন চালাচ্ছেন তখন কেরা, মার্শম্যান, জেমস লঙ-আঁদ বহ. বিদেশশ 
মাতৃভাষায় 'শক্ষার জন্য আন্দোলন করেছেন । অজন্রবার উচ্চারণের গুণে এমন 
একটা ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়েছে যে “কেরাণী” স্শ্ট করাই ইংরেজশ 
শক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য । “অথচ ওটাকে অর্ধ সত্য বলেই স্বীকার করা 
সম্ভব। তাও “কেরাণ' শব্দাঁটকে অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করল তবে। 
আমাদের কলেজ 'শ্বাবদ্যালয়ের পুরানো পাঠ্যন্রম ও পমন্তকের ভাঁলকা দুত 
দেখে নিলেও বোঝা যায় যে শুধ, কেরানী তৈরী করার জন্য অতসব প্রয়োজন 
[ছিল না। বরং বলা যেতে পারে ইৎরেজণ উচ্চাশক্ষার উদ্দেশ্য ছিল উীর্চিল ও 
ডেপুটি তৈরণ করা । আঁনবার্ধ ভাবেই অধ্যাপকও হয়েছে । সেই সঙ্গে সামান্য 
কিছ, ডান্তার ও হীঞ্জনিয়র।.. ডেপুটির সঙ্গে যোগ হল উাকল। নতুন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার এরা উল্লেখযোগ্য সূম্টি । নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণর অংশ হিসাবেও এরা 
উল্লেখযোগ্য ।” ১ অনেকেই অনেকভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন এবং 
আমরাও বলোৌছ যে মেকলে প্রবার্তত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল না 
জনসাধারণকে শাঁক্ষত .করে তোলা । কের, মার্শম্যান কিন্তু উানশ শতকের 
গোড়াতেই জোর দিয়োছলেন জনাঁশক্ষার উপর। মাতৃভাষাকে ওরা জনশিক্ষার 
মাধ্যম করে তুলতে চেয়োছলেন ।”২ অধ্যাপক অন্লান দত্ত উল্লিখিত নাম দুটির 
সঙ্গে জেমস লঙের নামাঁট থাকা উচত ছিল। মাতৃভাষার দ্বারা দেশখয় 
জনসাধারণকে 'শাক্ষত করার 'দকে জেমস লঙের গ্রচেন্টার কথা আমরা 
নানাভাবে তুলে ধরোঁছ তা সংধী পাঠক 'নশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। তানি শুধ, মাতৃ- 
ভাষার শিক্ষাই নয় বাঁত্তমূলক শক্ষার দিকেও অথাৎ জ্ঞানের বাবহারক প্রয়োগের 
ধদকেও প্রচেষ্টা চাঁলয়োছলেন। কের+, মার্শ ম্যন, লঙ, কফমোহন ও প্যারণচাঁদদের 
প্রচে্টা যে মেকলে ও মেকলেপন্ছণদের দাপটে মার থায় অথাৎ সরকারণ স্বীকৃতি 
পায় না তাও উল্লেখ করোঁছ। এরই ফলে গত শতকের যে জাগরণ তা হয়ে পড়ে 
নগরাভীত্তক । পল্লী অণ্চল এ জাগরণের কোন সফল পার না । গ্রাম শুকিয়ে 
যেতে আরম্ভ করল, আর নগরের যযীক্তখার্মতা ওকালতিবা্ধি ও ডেপুটির সাবধানশ 
মানাব্ান্্রতে পর্যবোৌশত হল । এর সঙ্গে প্রয্লোগধমণঁ বৈজ্ঞানিকধ্বান্তর বাল 
যোগ স্থাঁপত হল না জেমস লঙ আদি বিদেশ এবং কিছ, দেশশয় প্রধানদের 
সতককবাণতে বাঁদ সৌদন আমরা কান দিতাম তবে অবস্থা আজকের মত এমন 
শোচনীয় হত না বলে অনেকেই এখন মনে করছেন। 


১৯২ - পাদরী লঙ, বাওলা সাহত্য ও বাঙাল জগবন 


এ ॥ 
লঙের আমলে যাঁরা বাঙালণর সমাজ-জীবনে 'বিদযাং তরঙ্গের সঞ্চার করেছিলেন 
তাঁরা কেউই ব্যান্তচিত্াপ্রয় ভাক্তর দ্বারা অনপ্রাণত হন নি । ইয়ংবে্গলীরাও 
ঈশ্বর চিন্তাকে উপেক্ষা করে য্ক্তবাঘকে মান্য করতেন । মিশনারী কফমোহন 
রোমান ক্যাথালক ভাঁন্তবাদ ত্যাগ করে য্যান্তানষ্ঠ প্রোটেষ্টাস্ট মত অবলম্বন 
করেন ৷ রেভারেশ্ড লালাবহারী ফ্রি চার্চ গঠন করেন । সনাতনপন্ছণরাও 
ভীক্তবাদের পাঁথক 'ছলেন না। যাঁদও দেবেন্দ্রনাথ ওপাঁনযৌদক শ্রদ্ধা ও 
ভীন্তরকে আঁকড়ে ধরোছলেন। এই অবদ্থায় যে বাঙলাগদ্য রাঁচত হতে থাকে 
তা স্বভাবতই বর্ণঢ্য, সাবলীল এবং পারচ্ছন্ন, সে গদ্যের ভাষাও সতত । 
আমরা জানি, প্রোটেম্টাণ্ট চার্চে ভাষা, হীতহাস, সঙ্গীত ও অঞ্কশাস্ অনুশশ- 
লনের বাবস্থা করেন মারাঁটন লৃথার । ষোড়শ শতকে এই চিন্তার দ্বারা 
কলাঁভন জেনেভা, ফ্রাপ্স, ইথলন্ড ও আমোঁরকার ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা 
প্রসারের দিকে নজর দেন । কারণ, বিদ্যালয় ধর্মীশক্ষার ও ধর্মপ্রচারের আদর্শ 
স্থাম। জ্ঞানের প্রসার ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কর্ম। তাঁরা বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও 
পার্ধিব বিষয়সমূহ অধ্যয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকেন। উীনশ 
শতকে নৌতক গুণাবলীর বিকাশ শিক্ষার অন্যতম আদর্শ হিসাবে ববোঁচত, 
হয় ইৎলন্ডে ৷ রাগাঁব স্কুলের টমাস আর্ণচ্ড ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম 
প্রবক্তা । লঙ আর্ণজ্ডের চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়োৌছলেন বলেই শুধু, 
শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয় সাহত্োর ব্যাপারেও নশীতবাগীশ ছিলেন । বাঙলা সাহত্যের 
প্রীত গভীর অননরাগ থেকে এর উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নানা ধরণের কাজে 
যখন হাত দেন তখন তাঁর এই নীতিবোধ সাহত্য বিচারের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে । 
পুবেই বলোছ এই সময় বাঙলা গদ্যসাহত্য সমৃধ্ধির পথে এীগয়ে চলেছে । 
সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টকোন থেকে যে 9৩15০1০ সংকলন করেন তাতে 
'বাভন্ন দাঁলল প্রকাশত হয়েছে । এর সাহাষে নবাবদের ক্ষাঁ়ধু জণবনে 
কোম্পানীর  লুঠেরাদের কার্যকলাপ, সিরাজ, ক্লাইভ, মীরকাশশম, জগৎশেঠ 
প্রভৃতির বিষয়ে যে সমন্ত তথ্যাদ সাল্নবোশত হয়েছে তা বাঙালীর সমাজ 
ইতিহাস এব জশবন সম্পফিত অমূল্য দালল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে । 
কলকাতার মিশনারণ সম্মেলনে ১৮৫১ সনে তান যে “68590 19581948- 
0০0 20 100569016 10 00551 600889190* বিষয়ে বন্তুতা দেন তা 
রায়তদের ওপর নানাবিধ অত্যাচারের তথ্যে পর্ণ । নাঁলকরদের বিরদ্ধে এবৎ 
কাঁবিজীবীঘের ,জ্বপক্ষে লঙ্ড যে আন্দোলন করোছলেন চার ?মশনারপী সোসাইটির 


জেমস জঙ ও বাঙালীর উতন্লাধকার ১৯৩ 


সম্পাদক ডঃ কটনের তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল। তান লিখোহেন-_শডকেন্স 
ইয়কর্শায়রের দ্কুল শক্ষক, সরকারণ কেরাণখ, সওদাগরণ প্রাতষ্ঠানের অনেক 
চরিত রচনা করলেও অপরাধী 'হসাবে আঁভযুক্ত হন নি, একই কারণে লঙ্ডের 
বিরদ্ধে আঁভযোগ ভিত্িহশন।” কিনতু ভাতেও লঙ রেহাই পান না। লঙের 
জনীপ্রয়তা এবং সং উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সওয়াল করতে গিয়ে মিঃ পিটারসন 
বলোৌছলেন--770৩ 0০597019606 ০01 005 ০9800 ৬675 01 0191”, 
উত্তরে হরিশ লিখলেন-_“বি৪5 [001৩ 0১80. 0180 (0৩ ৫865208869 
10016 18017961008 0081) 00০ ০০0 ০০010 89০010110909/5 ৪10 ৪ 
9: 10016 11079010900 09 (090) 6৬৩০ 00৩ 905610100110.7১ এই 
উন্মাদনার মধ্যে যে জাগ্রত জাতীয় চেতনা ও বাঙালণ মানাঁসিকতার সন্ধান মেলে 
তার 'পছনে লঙের হাত ছিল । 

এ দেশীয় মনের গাঁতপ্রকৃতি স্বদেশনীয়দের জানাবার উদ্দেশ্যে লঙ বেঙ্গল 
হরকরায় [05 501016 ০? ৪61৬5 ১1699” শৃব়য়ে একাধিক প্রবন্ধ রচনা 
করেন । সমাজ বজ্ঞান সভায় “010 ল1100 [5601916 72000890000, 02 
০১০01901010 01 271019, 00 006 5115010. 10150101106 10 960891” 
বিষয়ে আলোচনা করেও নতুন নতুন 'দিগস্ত উন্মোচন করতে থাকেন । 'তীন গ্রামীণ 
সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্পকে একটি তুলনামূল্র 
প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভায় পাঠের জন্য। কিন্তু হঠাং 
এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য তা পাঠ করতে পারেন না। প্রবন্ধাট মদত 
করে 'বাল করা হয় ১৮৭২ সনের ২৬শে মার্চ । দন লঙের অবদানের কথা 
উল্লেখ করে সভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে বলা হয় £ “এই সভার প্রাতষ্ঠায 
ও পাঁরচালনায় গভীর আগ্রহ সহকারে জেমস লঙ তাঁর বহ, মূল্যবান সময় 
ব্যয় করেছেন। এই সভা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ 
করছে । দীর্ঘকাল দেশীয় জনগণের নিরাবাচ্ছন্ন সেবা করার পর স্বান্ছ্াতঙগ- 
জানত কারণে রেভারেশ্ড জেমস লঙ খুব সম্প্লাত কলকাতা ত্যাগ করে যেতে 
বাধ্য হয়েছেন । তাঁর সঙ্গে এই সভার শুভেচ্ছা বন করে নিয়ে গেছেন--সেই 
শুভেচ্ছায় তাঁর স্বান্যের পৃনরহষ্ধার হবে এবৎ দেশীয় জনগণকে যে মানব 
কল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞে তান খণী করেছেন সেই কর্মযজ্ের প,নরারম্ত হবে”।২ 

মানষের কোন কাজ বিচ্ছিন্ন নয়, একটি সামাগ্রক কমরপ্রচেন্টার সঙ্গে তা 


১৯৪ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জশবন 


ঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। লঙের প্রত্যেকটি কাজকে সামাগ্রক কর্মপ্রচেক্টার মধ্যে 
দেখতে হবে ৷ কি ভাবে লঙ দেশীয় বিদ্বান এবং সমাজ এীতিহাসকদের উদ্বুদ্ধ 
করোছলেন, 'কি ভাবে 'তীন ও অন্যান্য ইউরোপায়রা বাঁঞ্কম প্রভৃতির সাহত্যা- 
কাশে আবিভাবের পূবেই অনাবস্কৃত দুর্গম পথে হেটে তাঁদের আগমনের 
পথ মসৃণ করোছলেন তা আমরা লক্ষ্য করোঁছ। সরকারণ বিদ্যালয়ে যখন রাজ- 
রাজরাদের বিবরণ পড়ানো হত তখন জেমস লঙ তাঁর বিদ্যালয়ে সাধারণ 
মানুষের কথা শোনাতেন । শিক্ষিত লোকদের কাছে আবেদন জানাতেন সাধারণ 
মানুষের হীতহাস রচনা করতে ৷ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের “বাঙালশর হীতিহাস,” 
আঁদপর্ব, বিনয় ঘোষের “পাশ্চমবঙ্গের সংঙ্কৃতি,” এবং বর্তমান গ্রন্ছকারের 
পর্বে প্রকাশিত গ্রন্ছ “বাঙলার মুখ আম দেখিয়াছি” সাধারণ বাঙালীর জাবন 
ইতিহাসের মালমশলার় পাঁরপুণ। সাধারণ মানুষের প্রাত উৎসাঁহত 
হয়েই জেমস লঙ কৃষকদের কথা বলেছেন। তাদের গ্রাত তাঁর দরদ ছিল। 

মনে রাখতে হবে লঙ্ের সময়ে ভিরোজিয়ানদের পাঁরণাঁতর যৃগ। তাঁদের 
চন্তায় ও কাজে তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, রাজকার্ষে বাঙলার ব্যবহার, 
রায়তদের গ্রাত নতুন জামদারদের অত্যাচারের, বিরুদ্ধে ধিবার সমাজ সংস্কারের 
বৃন্তি ও ন্যাযধর্ম গুরুত্ব লাভ করোছল। বেঙ্গল 'ব্রাটশ ই শ্ডিয়ান সোসাইাটর শাক্ষত 
মধ্যাবত্তেরা তখন স্বাঁধকারের স্বপ্যও দেখতে আরম্ত করেছেন। আন্তজাতিক লিবারেল 
মৃভমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টাও আরম্ভ হয়ে গেছে । একাঁদকে 
স্বদেশের প্রাত অনুরাগ অন্যদিকে পাশ্চাত্যের আলোয় এদেশের মানুষদের 
সমস্যা বোঝা, উপলাব্ধ করা ও সমাধানের প্রয়াস চলতে থাকে । এই 


সময়: 06৬ 2010006 (0৬810 10081] 20107115086100 ৪3 
501680108 0010020 006 18101595০01 006 (০0101081155 967৬1০6, [0 005 
[্০0100-5165 210৬10995 [২০61: 73170 2100 38210065 11001007990) 
12 18305 200 18405 101090806৫2 5950610 ০: 013010% 0০৬০10- 
1761) 10105 85 820015011651191) 70906109115) [6 25 1861 
10009090060 11160 106 7১01186 ৮০ 3010) 18৮10100511) 9611581, 
0৩ 0০956001: 03506191, 10914 70911780515 (1848-1856)১ (০0০8 
[16110010875 51509 6০ 16501820155 005 1106617091 20701101908 6501) 
ড/010) 1390 06৩0 ৮17019119 11981601650 91095 €1)6 ৫85 ০1 1010 
11119) 850001001৮১ কড়া শাসন প্রবার্তত হবার আগে জামদারেরাই ছিলেন 


গ্রামের সর্বেসবাঁ । নগলকরদের সঙ্গেও তাঁরা লড়াই করতেন । লর্ড বর্ণওয়াালশ 
 জাঁমদারী প্রথাকে নতুন আইনের আওতার নিয়ে এলে নীলকরদের সাবিধা ও 


"৯ । 08817 0, ই, ০0১ ০18, 


' জেমস লঙ ও বাঙালণর উত্তরাধিকার ১৯৫ 


অসৃবিধা দৃইই বেড়ে বায় । আগে যে সব চাষী নঈল চাষ করত তারা আর 
সরাসাঁর নশলকর সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। নীলকর ও 
চাষীদের মধ্যে একাঁট নতুন শ্রেণণর উত্তব হয়। তারাই সমস্ত ব্যাপারটাকে পাঁরচালনা 
করতে থাকে । হীতিমধ্যে নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
জাঁমদারদের নিকট থেকে লজ নিয়ে তখন তারা হাজার হাজার 'বঘা জমিতে নীল 
চাষ করতে পারে । প্রথমাঁদকে জামঘারেরা নীলচাষের ব্যাপারে আপাত 
তুলতেন। কারণ, নীলচাষীদের ধনকট থেকে নিয়ামত খাজনা ইত্যাঁদ পেতেন 
না। তাই অর্থের লোভে নশলকরদের কাছে জাম লীজ দতে থাকেন। মীল- 
করেরা লাঠিয়াল নিয়ে চাষ করাত ৷ তবু নখলকরদের সঙ্গে জাঁমদারদের 'ববাধ 
বাঁধে । নীলকর ও জমিদার উভয়েই সতঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাদের বিরোধ মেটাত । 
গায়ের বলে কাজ করাত। জাঁমদারদের আন্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নীলকরেরা 
১৮৫১ সনে “ইশ্ডিগো প্ল্যাশ্টারস এসোসিয়েশন” গঠন করে । দুই শাক্মানের 
লড়াইয়ের ফলে সাধারণ কৃষকদের দুর্দশা আরো বেড়ে যায় । আইনের শাসন 
প্রবতিত হলে গায়ের জোর দোঁখয়ে কাজ করার প্রবণতা কিছ, কমতে থাকে । তখন 
জাঁমর মালিকানা 'নিষ্ট করে 'দিতে থাকেন কোর্ট । ১৮৫৯ সনের আইনের 


পূব পর্যস্ত নীলকর ও জামদারদের অথণ্ড প্রতাপ । উভয়েই লাঠিয়ালের 
জোরে বলশালী । ১৮৫৯ সনে চাষাঁদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পরও বদলে 
ঘায়। রিও (লখেছেন_-“4100098) 15 71806519 ত০৩ 00৬ ৪. 10016 
91%111790 0০9৫, 006৩9 ৮6:০6 2199 171016 91016116 2100 01০6৫ 
০0167596915 (০ (565 8:52051 09105 (০ 0190006 (05 ঠি15 0091109 
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কৃষকদের হয়ে কথা বলার জন্য তাঁদের বিরদ্ধে বিরন্ত হয় নশলকরদের কাগজ 
ইতাঁলশম্যান। এই পান্রকা জামনি 'মিশনারীদের বিরুদ্ধে অশালীন আক্রমণ 
করতে থাকে । বোমওয়েটস বাঙালী ললনা বিয়ে করোছলেন বলে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে 
অবাঁধ কটাক্ষ করতে ছাড়ে না ইথাঁলশম্যান। 


4 ॥)৮ 0 
ঠানজেদের মধ্যেই যখন বাঙালীদের আদর্শগত সংঘাত অনাষ্ঠিত হতে থাকে 


তখন আসেন দেবেন্দ্রনাথ । তান তাঁর বাঙলা পাঠশালায় বাঙলা ভাষায় 
উস, চা 
৬1 80108 9, 8. ০০, 018, 


৯৯৬ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জশীরন : 


বেদান্ত শিক্ষা প্রবর্তন করেন। রাধাকান্ত দেব সনাতনীদের নেতা » 
কন্তু তান একদিকে দেশশয় জ্ঞানীবজ্ঞানের চেয়ে ইউরোপণীর জ্ঞানাবজ্ঞানকে 
আয়ত্ত করতে চাইলেন, অন্যা্কে মাতৃভাষার 'বকাশেও উল্লেখযোগ্য ভুমিকা 
নীলেন। বিদ্যাসাগর নানা প্রকার প্রগাঁতশীল আন্দোলনের মাধমে বাঙলা 
ভাষা ও সাহিত্রকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে, মাতৃভাষায় 'শক্ষার ব্যাপারে, 
বিধবা-বিবাহছ ও শ্রীশক্ষার ব্যাপারে, নতুন চেতনা আনলেন । এখানে 
একটি ব্যাপার পাঁরস্কার করতে.. হবে ৷ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা 
যেমন ইৎনেজশ শক্ষা প্রবর্তকদের অন্যতম একজন হিসাবে 'চান্রত করোছ, 
তেমাঁন উল্লেখ করোছ বাঙলা ভাষার শ্রীবাদ্ধ ও বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে 
তাঁর অগ্রণ ভূমিকার কথাও ॥ স্মরণে আছে, ১৮৫৪ সনের ইতলশ্ডের বোর্ড 
অব কশ্টোলের তরফ থেকে স্যার জন উড যে এডুকেশন ডেসপ্যাচ” পাঠান তাই 
এখন অবাধ সরকারশ শিক্ষানীতি নিধরিণের মাপকাঠি । এই নীতি অনুসারে 
উচ্চশিক্ষা, মাধ্যামক শিক্ষা ও প্রাথামক শিক্ষা পদ্ধাত চাল, হয় । স্তরভেদে 
বাভন্ন নিশি থাকে । মেকলের  শক্ষানীতিতে শৃধ, ইংরেজশ শিক্ষাই সমর্থন 
পেয়োছল । উড-এর ডেচপ্যাচে ইংরেজশী ও বাঙলা উভয় শিক্ষারই নিদেশ 
দেয়া হয় । ঠিক হয় উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার বাহন হবে ইৎরেজণী এবং 
[নম্নশ্রেণীগুলোর শিক্ষর বাহন হবে বাঙলা । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঙলা 
1বদ্যালয় স্থাপনের ষে চেষ্টা সরকারী উদ্যোগে নেয়া হয়োছল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
প্রচেষ্টা সত্েবও তা যে বানচাল হয়ে যায় তা প্‌বেই উল্লেখ করোছ। ক্লমে 
[বদ্যাসাগর মশাই বঙ্গসাহত্য ও বাওলা ভাষার সেবায় কিভাবে নিজেকে নিয়োজিত 
করোছলেন তা সকলেরই জানা । 'কস্তু উড ডেচপ্যাচের আগে যখন মেকলে 
প্রবিত ইৎরেজশ শিক্ষা নীতি শিক্ষাজগতে আসর জাঁকিয়ে বসেছে তখন বিদ্যাসাগর 
মশাইও সরকারী 'শক্ষানীতিকে সমর্থন করেন। জনাঁশক্ষার বদলে উচ্চশ্রেণদের 
1শক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান । ১৮৫৪ সনের পর যে শিক্ষানীতি গৃহীত 
হয় তাকেও অনুসরণ করেন এবং আদর্শ বাঙলা বিদ্যালয়, বাঙলা ভাষার উন্নতি 
ও শ্রীবাদ্ধকঙ্গে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন । বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথাদির প্রচেষ্টার 
সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়ে লঙ কখনো দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরদের সঙ্গে 
একাত্ম, কখনো বিরোধী । কিন্তু তাতে তাঁর ব্যান্তগত সম্পর্কে চির ধরে না । অথবা 
কমন ইণ্টারেট নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়তেও অস্দাবধা হয় না। 'তাঁন 
দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে বাভন্ব বিদ্বৎ সভায় মিলিত হয়েছেন । রাজেন্দুলাল মিতের 
সঙ্গে এীশযটক সোসাইটিতে, প্যারচাঁদের সঙ্গে ক্যালকাটা পাষাঁলক লাইব্রেরীতে 


জেমস লঙ ও বাঙালণর উত্তরাধিকার ১৯৭, 


এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাভন্ন স্থানে নিয়ামত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ মিলন 
হয়েছে কাজের মাধামে। এসব কথা পূর্ব অধ্যাযগলোভে আলোচিত । 
বাঙাল আত্মাবস্মৃত জাতি তাই বহু, ব্যাপার বিস্মত হতে তার সময়ের 
দরকার হয় না । মনে রাখতে হবে বাঙলা গদাসাহত্যের উন্মেষপর্ব থেকে যেভাবে 
'বাঙলা এগচ্ছল তাকে বিদ্যাসাগর “সৌন্দর্য ও পারপূর্ণতা দান কাঁরয়াছেন। 
গ্রাম্য পাশ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ধরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার কাঁরয়া [তান 
ইহাকে, পৃথিবীর ভদ্রুসভার উপযোগণ আর্য ভাষার্‌পে গাঁঠত কাঁরয়া গিয়াছেন, 
(রবান্দ্রনাথ) বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত ভাষা সম্পকে বাঁৎকম লিখেছেন-_-শীবদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ভাষা আত সুমধুর ও মনোহর ৷ তাঁহার পর্বে কেহই এরপ 
সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লাখতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই ।* 
তবে গত শতকের সাতের দশক থেকেই বাঁঙ্কম সংস্কৃতানূসারণ ভাষা অপেক্ষা 
চলাঁত ভাষার প্রশংসা করতে থাকেন। কায়ণ, বাঁত্কমের মতে যে রচনা 
সকলেই বুঝতে পারে এবং পড়ামান্র যার অর্থ বোঝা যায় তা-ই সবোঁধকঞ্ে 
রচনা ৷ “যাঁদ সরল প্রচালত কথাবাতরি ভাষায় তাহা সবাপেক্গা সৃঙ্পঞ্ট 
এবং স্ন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে ? যাঁদ সে পক্ষে টেকচাঁদি 
বা হুতোম ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুঁসম্থ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার 
কাঁরবে। যাঁদ তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদ্রগিত সংস্কতবহূল 
ভাবের আধক স্পন্টতা এবং সৌন্দর্য হয় তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার 
আশ্রয় লইবে ৷ যাঁদ তাহাতেও কার্যাঁসম্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে,.. 
ইত্রাজণ, ফারসী, আরাঁব, সৎস্কতে, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার প্রয়োজন তাহা 
গ্রহণ কারবে। অশ্লগল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়বে না। তারপর সেই রচনাকে 
'সৌন্দর্যাবাশন্ট কারবে- কেননা, যাহা অস্ন্দর মন্ষ্য চিত্তের উপর তাহার 
শাক্ত অল্প” । “বঙ্গদর্শন” পান্িকায় জোম্ঠ ১২৮৫ (ইংরেজণ ১৮৭৮ সনে) 
বাঁঁকম এ কথা লিখেছেন। ভাষাকে সৌন্দর্ধাবাঁশম্ট করতে বাঁঙ্কম সচেষ্ট 
হয়োছলেন । সরাসাঁর এবং স্পন্ট ভাষায় রচনার জন্য জেমস লঙ আদ [বিদেশশীরা 
প্রভূত পাঁরশ্রম করলেও ভাষাকে সৌন্দর্য সুষমা মাঁণ্ডত করতে পারেন নি। 
স্মরণে আছে, নানা বিষয়ে নানা ধরণের কাজ করে জেমস লঙ এদেশ ছেড়ে 
চলে যাবার একমাস যেতে না যেতেই ১২৭৯ বঙ্গাব্দের €১৪।৪।৯৮৭২) ১লা 
বৈশাখ, বাঁৎকমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন । মান্ত চার বৎসর বাঁঞ্কম বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদনা করেন। এই চার বৎসর বাগুলা সামার স্মহত্যের সরপর্গ | বজগ- 
গ্শনের পর্বে “বাঁবধার্থ -সংগ্রহ” প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৫৪ সনে । এ পন্রিকা 


১৯৮ পাদ্রী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 


ছাড়া ১৮৫৫ সনের '“ীবদ্যোৎসাহনী পাকা” 'এবৎ ১৮৫৬ সনের “সর্বতত্তব 
ধবকাঁশকা'-ও বাঙলা মাঁসক সাছিত্োর উন্বাতকজ্পে সচেস্ট হয়োছল। কিন্তু 
বঙ্গদর্শনের পূর্বে কোন পন্িকাই শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করতে পারে নি ।১ 
লঙের কাঁতত্বের প্রকৃত পারমাপ করতে হলে এ সব মনে রাখতে হবে । কারণ, 
তাঁর সময় পাশ্চাত্য 'শক্ষার মাক বাঙালপর মান্তচ্কে প্রবেশ করে বাঙালশকে 
[বলোঁড়ত এবং বিকৃত করাঁছল। বাঙালী আতআবস্মৃত হয়োছল। সে ভুলে, 
গয়োছল যে সে খাঁষ-সম্ভান এবং সে অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী । 

ঈশ্বর গৃস্ত বাঙালশর অন্তরে আঘাত 'দিতে গিয়ে লিখলেন--'কতরুপ স্নেহ, 
কার দেশের কুকুর ধার, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" ৷ রাজনারায়ণ 'সেকাল ও একাল" 
গ্রন্ছে ও মধ্সূ্ন “একেই 'কি বলে সভ্যতা" গ্রহসনে নিখ'ত ফটো তুললেন। বাঁঞ্কম 
ালখলেন-_-“দক্ষযজ্জে, বিশ্ববজ্ছে ঈশ্বরের ঈশ্বরীর আত্মসমর্পন শুনিয়া কি হইবে। 
চ্গ ভাই, ব্রাশ্ডি টানিয়া 1থয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টঞ্পা শুনিয়া আস। 
এই অল্প ইতরাজীতে 'শাঁক্ষত, ধর্মভ্রম্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য 
বঙ্গীয় হুবকের দোষে লোকাঁশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।” অনুকরণ 
প্রবন্ধে লখলেন--“উনবিংশ শতাব্বীতে বাঙ্গালী নামে এক অন্তুত জন্তু জগতে 
দেখা দয়াছে...শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও 'ভিক্ষানূরাগ, 
মেষ হইতে ভারুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, গর্দভ হইতে গর্জন...ভরসার 
বিষয়ীভূত ।.. গোর, হইতে বাঙ্গালী কি সে অপকৃষ্ট 2 গোরুও যেমন উপকারণ, 
নব্য বাঙ্গালশও সেইরুপ ।.. চাকার-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক 
চাষার ফসলের যোগাড় কাঁরয়া 'দতেছে ৷ বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ 
হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চানর বলদের নাম রাখতেছে ; সমাজ 
সংস্কারের গাড়শতে বিলাতমাল বোঝাই 'দিয়া রসের বাজারে চোলাই কাঁরতেছে, 
এবং দেশীহতের ঘাঁনগাছে চ্বার্থস্প পেষণ করিয়া ধশের তৈল বাহির, 
কারতেছে 1৮ এই শ্লেষব্যঙ্গ-বিদ্রুপ চাবুকের মত বাঙালীর মর্মে বাজে। 
“লেখাপড়া দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। 
িদ্যালোচনা ইতরাঁজতে...আমরা যত ইংরাজি পাড়, যত ইত্রাজি কাহ বা যত 
ইত্রাঁজ লাখ না কেন ইতরাঁজ কেবল আমাদিগের মৃত [সিংহের চম" স্বরূপ 
হুইবে মান্ন ।” বাঁঞ্কমের এই ভর্খসণায় বাঙালী জ্ঞান ফিরে পায়। 

গত শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে কোঁংএর পঁজিটিভজম বাঙলায় প্রসারলাভ করোছল। 
: দেবচৌধুরাণপর মৃখবন্ধে বাঁঙকম “08050101900 01 ১091065৩ 7২61181070% থেকে: 


' জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধকার ১৯৯ 


উধৃত করেছেন_-“1[76 850191 18 01 10877+5 01081595, 1385৩ 
0০ 7010 01 ৮157 0150500, 9015156 11 01215 01086 7191) ০5০০9169 
10010 ৪100 10016 16118109095” কোঁতের মতে মানবের চিন্তাধারা পরপর 
তিনটি ক্রম পার হয়ে অগ্রসর হয়েছে-এই তিনটি 'রুম' হচ্ছে--আঁধরদোবক, 
আধ্যাত্বক ও আধিভোৌতিক। লুইস এই ব্রিক্রম-বাদকে বাথ্যা করেছেন-- 
“5567 12001) ০0৫ 1010511508৩ 785353 80006991619 (1110009016৩ 
৪98৩5--190 005 50277018701 00 19610095220, (2৩ 
7121017/0)52001 ০01 209029% ) 3109 00572058176 01 59151001610. 
ধর্মতত্েৰ বাঁওকম কোঁতের এই বিদ্যা বিভাগ অনুমোদন করেও বিজ্ঞানের উপর 
প্রজ্ঞান' যোগ করলেন । পরবতর্ঁ বৈজ্ঞাঁনকদের অনেকে বললেন- শবজ্ঞান' 
পপ্তি নয়_র্শন চাই। বঙ্কিম কোঁতের অনুরাগী হলেও দৃণ্টবাদশ ছিলেন 
না। ১৭৮০ সনে 45110910915 ০01 2101815 810 16813186101” এবং 
৯৭৭৯ সনের 400090০6190) 60 00৩ 01101910515 ০01 71015915 810৫ 
[.5815190100” গ্রন্থের দ্বারা বেন্হাম প্রচার করলেন হতবাদ। হ্টুয়া' মিল 
1হতবাদকে ব্যাখ্যা করে বললেন, সুখই জবের কাম্য--51585015 13 015 
016011866 510 06 6619 18192081 6108৮ সুখ-দঃখই ধমধিমের 
একমাত্র কম্টিপাথর। আড়াই হাজার বছর আগে বৃদ্ধদেবের মুখে যে কথা 
শোনা িয়োছিল 'বহুজন 'হিতায় বহৃজন সুখায়” তারও আগে গাঁতায় শ্রীক্‌ফ। যা 
বলোছলেন--“যাহাতে লোকের হিত তাহাই ধর্ম, যাহাতে লোকের হিত তাহাই 
সত্য” তা-ই নতুন করে পাঁরবেশন করলেন বেন্হাম । 

বাঁঞ্কমের বাঙলার সাহত্যাকাশে উদয়ের অনেক পর্বেই পাশ্চাত্য 
হতবাদের পূর্ণ প্রভাব চলছে বাঙলায়। কারণ, 'হতবাদী স্বার্থপর 
নন, পরার্থপর । হিতবাদী ব্যম্টির সুখ অন্বেষণ করেন না--করেন সমণ্টির 
সখের খোঁজ । এই সুখে, মিলের মতানুসারে, তারতম্য আছে। সকল 
সুখ সমজাতাঁয় নয়। সুখের মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদ আছে । বাঁঙ্কম এই 
সুখের গ্রেণীচাহত করে বললেন, সুখ ভ্রিবধ- স্থায়ী, ক্ষাণিক কিন্তু পাঁরনামে 
দৃ$খ শূন্য, ক্ষাীণক 'িস্তু পাঁরনামে দুঃখের কারণ এবং শেষোস্ত সুখ সুখই নয় 
তা হচ্ছে দ$খের প্রথমাবস্থা ১ এইভাবে নিজশীনজ চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী বেচ্ছাম- 
[মিলের চিন্তাধারাকে নিজেদের মত করে গ্রহণ করে যখন দেশশয় সাহত্যসেবক ও 
বদ্বানেরা অগ্রসর হাঁচ্ছলেন তখন জেমস লঙও তাঁদের সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করে 
১) হাঁরেন্্নাথ দত্ত । প্রাগুক্ত । 


২০০ পাদরদ 'জঙ, বালা সাহিত্য ও বাঙাজণি জশবন 


তাঁদের সঙ্গে থেকে সাহিত্য ও জনজবনকে বোঝার ও বোঝাবার জন্য বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতির আমদানগ করলেন। তাঁর মধোও ছিল হিতবাদী চেতনা | কৃষকদের রায়তী 
সন্তহ দানের জন্য যে আন্দোলন তার সঙ্গে হিতবাদের চিস্তার সাদশ্য লক্ষণীয় । 

নতুন টিন্তার্গের আগদনে নীলচাষীদের উপর অত্যাচার-আবচার নতুন 
চার পাল । “০৬ 603061028 0810106090 29 (০৩ 01001160078 ০: 
1155 100150 ০01195006 21016 91100 1100160 ঠ:0105195 8£01169 8100 
18610112105 510119660. 00৩ 9019010 ০৫ (1)৩ 60016 8110191) (০0101061- 
918] 90210001169 17 ৫666105 ০01 016 [1701809 71980661512 
02081001, 0০601005116 0001819 2130 21193101001159 10150 110) 
13505911 10575199008১ 12700010619 210৫ 10661118517519, 20, 90001 
০1 80০ 75858205.১ ১৮৩৭ সনে কিছ, জাঁমদার ও ব্যবসাম্পী একান্ত হয়ে 
জাঁমদার সাঁমাঁত গঠন করোছিলেন । ১৮৩৮ সনে 'প্রন্স দ্বারকানাথ এই 
সামাতিতে ঢুকেই নেতা । ইয়ং বেঙ্গলীয়াও এই সাঁমাতির সঙ্গে যুক্ত হলেন । 
এই সামার রাজনোতিক চিস্তা-চেতনার জনক ফরাসণ ব্ডাদ্ধজশীবণী ডোঁতিড উম 
ও টমাস গাইন এব বাগুলায় হেনরণী গডরোঁজও | সঙ্গে সঙ্গে রাজনোতিক 
আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। িছযাদনের মধ্যেই সিপাহ”ী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় । 
এই বিদ্রোহের. ফলে একাঁদকে যেমন কোম্পানীর সরকার মহারাণীর হাতে চলে বায় 
অন্যাদকে মিশনারীদের:কাজের ধরণও পাল্টে ধায়। প্রসঙ্গত সিপাহী বিদ্রোহের 
ব্্থভার ও গ্রানির সঙ্গে সঙ্গে ইসপাহাণদের বাঁরস্ব, সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ 
যে সব বাঙালনষ্উপলাব্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন অনুচ্চারত সেই সব বাঙালী মনের 
বাতা সর্বস্মক্ষে তুলে ধরার জন্য এগয়ে এসোঁছলেন মাইকেল মধ্5সুদন দত্ত । 
পৃতাঁন ইন্দ্রাজংকে তাঁর কাব্যের নায়ক করলেন। ইন্দ্রাজৎ বা মেঘনাদ রাক্ষস । দেবছ্ছে 
উন্বীত রামচন্মের দৌর্বল্য ও বীরোঁচত কাজের মধ্যে নানা সঙ্গাত-অসঙ্গাত তুলে 
ধরলেন ভান তাঁর কাব্যে। জ্ঞাতিশন্রু বিভীষণকে সাজালেন দেশদ্রোহী করে । 
দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতদ্রোহিতার বিষময় ফল চমৎকার 'িষ্লেষণ করলেন। সিপাহী 
গবদোহ ও নীলবিদ্রোহের সমকালধন এ কাব্য তংকালের বাঙালাকে শুধ্মা্র ছন্দের 
নতুনস্থ বা রসের গভীরতা দিয়েই মাতার নি । এইসব নতুনত্ব ছাড়া এ কাব্যে 
হুন্ত হয়েছে মেত্নাদের বীর্ববত্তা ও সাহস। সাহসী ইন্দ্াজৎ শ্রীরামচন্দের 
বিরদ্ধে যু্ধে, ধে অসাধারণ নৈপণ্য ও বিক্ুমের পাঁরচয় দিয়েছে তা দূর্বল 
বাঙালীকে প্রবল পরারাস্তশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সাহস 
জংগায়েছে ৷ দ্বদেশগক্ত বাঙালীর মনে দেশানুরাগের বাঁজ রোপত হলে 
8 002 ৪.৪. ০৫: 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার | ২০১ 


ধীরে ধরে এবদল বাঙালী [নিনমমাঁফিক আন্দোলনের সামিল হতে থাকেন । 
আরেকদল শিক্ষিত বাঙালশ ডেপহাঁটাগরণ, ওকালাত প্রভাত বৃণ্তর মধ্যে চরম 
সার্থকতা দেখতে পান। বাঁৎকমচন্দের ন্যায় মণশষণী অবাঁধ ডেপ্হাঁটি ম্যাজিশ্টেটের 
বেশী আশা করতে পারেন নি। 

ডেপুটিবাব্দের দৃণ্টশীক্ত আরও একটু প্রসারত হতে থাকে । 
১৮৬০ সনের পর | এই বছর থেকে বাঙালশ উচ্চ 'শক্ষার্থে বলাত যেতে 
আর্ত করে। ১৮৬৩ সনে মহার্ধর দ্বিতপয়পন্র প্রথম ভারতণয় [সাভাঁলয়ান । 
সতোন্দ্রনাথের সাফল্যে ব্রিটিশ সাল সার্ভসের কতব্যাক্তরা খ্শ হননি । 
ভারতখয়দের জন্য এই পরণক্ষাকে আরও কঠোর করা হয় । তব, বেশ কিছ 
ভারতপয় এ পরণক্ষায় উত্তরণ হতে থাকে। অন্যাদকে ভারতবর্ষের একদল শিক্ষিত 
যুবকের মধ্যে উন্মাদ পানীয় প্রগীতর পরাকাচ্ঠাও অব্যাহত থাকে। এটা 
মন করার জন্য ১৮৬৪ সনে প্যারণচরণ সরকার 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন' গঠন 
করেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রেভারেশ্ড ডাল, লঙ প্রভাত 
-প্যারীচরণের সঙ্গে যোগ দিয়ে মাদক দুব্য নবারক আন্দোলন দুবার করলেন । 
স্যার সররেন্দ্রনাথ প্যারীচরণের এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন--এ আন্দোলন 
যুবসমাজের চিত্তশাদ্ধি ঘাঁটয়োছল। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে নানা সং কর্ম করতে 
অগ্রসর হতে পেরোছিল” ॥ জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধ করার মানসে কিছনাদনের 
মধ্যেই গ্রাতাঙ্ঠত হয় 'জাতীয় গৌরবসমপাদনী সভা" । আলাপ, বাবহার 
পোষাক, পারচ্ছদ রীতনশীতির সব বিষয়েই স্বাদোশিকতা প্রচার করা হতে থাকে 
এখান থেকে । গুড-মরানং-গৃডইীভানিৎং-এর বদলে সংপ্রভাত, সরজনী বলা 
হবে । ১লা জানুয়ারীর বদলে ১লা বৈশাখ নববর্ষ পালন করা হবে । পরস্পরের 
মধ্যে আভনন্দন জ্ঞাপন ও কথাবাতয়ি ইৎরেজী শব্দ ব্যবহার করা চলবে না। 
বাবহত হলে প্রাতশব্দের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে এক পয়সা দণ্ড দতে হবে । দমকা 
হাওয়ার মত এ আন্দোলন প্রসারিত হয়। এই আন্দোলন একদল 'শিক্ষিতকে 
স্বাদোশক হতে প্রেরণা জোগায় ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা ইংরেজয়ানার প্রকোপ 
মন্দীভূত:হয় না। স্বদেশভাবাপন্ন 1হশ্বৃসমাজকে জাতীয়তার পত।কাতলে ও 
নবজাতীয়তার মন্রে দরীক্ষত করতে এগয়ে এলেন নবগোপাল মির । 

কলকাতার 'মিশনারীরা ও 'কিছ ইউরোপীয় ব্যান্ত তখন জাঁমদারদের সঙ্গে 
হাত মেলালেন। কেউ কেউ সমাজ আন্দোলন ও রাজনৌতক আন্দোলনের 
সঙ্গেও নিজেদের জাঁড়য়ে ফেললেন । তা নিয়ে সমালোচনা উঠলে নিজেরা 
শ্নজেদের সমর্থন করে নানারুপ হ্হীন্ত প্রদর্শন করতে থাকেন । এদের মধ্যে 


২০২ পাদ্রী লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙাল? জগবন 


ছিলেন জেমস লঙ । করিও জিখেছেন--“0£ 811 91165) 1015910081759 011৩. , 
006 10 1009 ৮1850108915 01591101750 ০০৫ 01৩ 15০00 870 005 
06101081) 100158101081155 93 38009 1,015... 38210769 [.00% ৪0৫ 
6/৩16100 48165810061 এটি 01 00৩ 3906151 09010) 711581012 1৩৫ 
00৩ 2০0100. ত1010) 8৫০০৪৫৩. 11019601610... 4 (01001016655 
9188 8৪100017060 11101) 1010060 1,016 2110 10085 206109619 
6০0 0096৩ 03৩ 110180 ৫156019217053 &$ 0069 26০66৫. 1201981011915 
০11 (০715, 1,008 00 0145 1,000). [0061 150 10 421 
1860 17078 101551 ০£ 11)৩ 031961 ০1 019 1070160 ০0160586075 001 
1009 15005 0£ 001)515. 70505 01015 10101111176 ড/1011৩ 106 729 
80001116 52151016100 1015 1৯৪10016 ঠিগে 1০৮ 8009816৫. 26 1315. 
৫০০1. 11969 1990 96৫ 70171 72018 2110 7699016 10190105 09 
55০8195 90016951011. .*1,0116 11010৩0126619 ০2110 ৪. 10)990176 ০? 
075 1680106 10195101781155 01 02100602.... 99010. 802105 
০81190 00 11506178110 005610101 2100 60110 1010) ০1709 2111009. 
€০ 21061191205 05 50০181 90008010189 ০0? 5 15065. 7169 
013005550 1019119 101 110৩ 1110160 001101155101) 1১101) 185 2০৪৫ 
€০ ৮৩ 219010660৮১ জেমস লঙ সর্বশীক্ত নিয়ে নীলকরদের অত্যাচার থেকে 
চাষাঁদের রক্ষা করতে এঁগয়ে এলেন । তান নিয্মতান্মক আন্দোলনে বিশ্বাসী 
ছিলেন । রায়তদের মঙ্গল- বিধানের 'নামত্ত কলম ধরোছিলেন | শোষণ-বরোধী প্রচার 
চাঁলয়োছলেন। মিশনারী পাদরণ [হিসাবে এ কাজ তাঁর এলাকা বাঁহ্ভত:হতে 
পারে, কিন্তু মানবতাবাদী বা হিতবাদ হিসাবে মানুষের দুঃখদু্শা দূর করার 
জন্য আপ্রাণ চেস্টা করার আদর্শ আঁকড়ে থাকা কারোর আচরণণয় নাত বাঁহর্ভত 
ব্যাপার হতেই পারে না। একদিকে রায়তদের কল্যাণ, অন্যাঁদকে বাঙলা সাঁহত্য 
ও সংস্কৃতির শ্রীবাদ্ধ সাধনের জন্য গদ্যসাহত্য ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ, 
সমাজ এবৎ চ্ছানের:হীতহাসের তথ্যা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি কর্ম গভগরভাবে 
লক্ষ্য করলে লঙের মানবাহতৈষী চিন্তাভাবনা ও আদর্শ অবগত হওয়া সম্ভব । 
আসলে লঙ. ছিলেন বিলাতের লিবারেল চিস্তাদর্শের আলোকে আলোকিত । 
এ আদর্শের দ্বারা অন্তপ্রাণত হয়ে লঙের আগে ও পরে আরও বহ, ইউরোপণয়, 
স্বচ্ছ চিন্তা ও মংক্তবাদ্ধর হাওয়া বইয়ে দিতে পেরৌছলেন এ দেশে । 


৯ ॥ 


উল্লেখযোগা, গত শতকের পণ্ঠাশের দশকেই নীল ব্যবসা মন্দার দিকে । 
এইসময় বহ.প্রাতক্ষীত প্রশাসানক সংস্কারও আরম্ভ হয় । “2. ৩০০৫, 
১ 01৫ 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার ২০৩ 


(16 (60565 ০01 1910-5100112 1.151:811510, ৪3 0077510 05 30101) 
2৩601 03178106110 950891 800 01081155 ড/০০৫ 11) [,000010% 0৩০816 
811 10907001006 0০01 106858100 00811010860 8100 ৪ 0912151 0০ 
11165010650 ০০100181 60101961010, 1175 11701 0080 11051811517 
55 00 59091001010 01016391090 /৩:০ 10110 61010%199 00 0105৩ 
৮/615. 9060800 8 [8001001010 17518610115 ৮৩৩৩, 11015101815 
[0056 09০9 666 8170 90100621.” জেমস লঙ এ আদর্শের জন্য বহু, 
অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন। সেজন্যই 'তান রাজনৌতক পাদরণশর আখ্যা 
পেয়েছেন । অর্থনশীতর ব্যাপারে তান কৃষকদের আইনান্গ আঁধকার 
পাইয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় তারা আদালতের বিচারের 'দিকে ঝ'কে 
পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির ব্যাপারে সরকারের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপার 
নিয়েও রাজনোতিক আন্দোলন সুর করতে পারে। নল আন্দোলনের ন্যায় 
441) 10981156010 58055 0003 1)51060 00 51)8196 (0৩ 01181806501 
19010109115) 10 73610891. 11115 11) (এ 989 10০ 110061706 60৩ 
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0055101700126 ৮839 001188067৩0 11 56108,901৩ 001) 005 15811280100 
০ 5090121 8170 69018010010 1096105.. , [1 8. (01612761116 3210769 


1008 ০০10 52611908 01111709616 001 (11৩ 106998110, 1107 ০০৪1৫ 
৪ 1080৩ ৮০]. 708911 1610021) 100165:60% ?১ লঙের 'নিপখাঁড়ত 
মানুষদের প্রীত যে মমত্ব এবং ভিক্টোরীয় শাসনের প্রাতি আনুগত্য তার সঙ্গে 
দেশীয় প্রধান ও শিক্ষিতদের চিন্তাধারার আমল দেখা ধায় না । 
লঙের মানবগ্রীতর জন্য 'তাঁন এতন্দেশীয় আপামর জনতার সঙ্গে মিশে 
যেতে পেরোছিলেন ৷ এবং এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনশীত, সমাজ জীবনের 
উদ্নাতিকল্পে চেষ্টা করে যেতে পেরোছিলেন। তব, জেমস লঙ তাঁর প্রাপ্য ধর্যাদা 
পান নি। বিদেশী ও এদেশীয়দের অনেকেই এক সময় সামনে,একটা পদাঁ রেখে 
তার বিচার করেছেন । প্রথম দিকে এই পরা ছিল খতশম্টধর্মের দিক .মৃখ করা, 
মান্ষঁট ভাল কিন্তু পাদরী । সুতরাং ?কছ, 'িজারভেশন ছিল । পরবতর্শকালে 
সে পদাঁ_মানুষাঁট পরোপকারী ও দারদ্রর:বন্ধ, ঠিকই কিন্তু সরকারী খয়ের খাঁ । 
কেন ও কি ভাবে এ সব চিন্তা এ দেশপয়দের মধ্যে অনপ্রাবষ্ট হয়েছে তা আমরা 
ইীতপূর্বেই লক্ষ্য করোছ। 2 
১৮৬৬ সনের ১৭ই িসেম্বর মস কাপেস্টারের ইচ্ছানুসারে এীশয়াটিক 
সোসাইটির একাঁট সভা থেকে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের নতুন দাপাঁশিখা 


৬৪ হ ০01৫ 


-২০৪ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালশ জশবন 


প্রজ্জবালত হয় সে কথা আগেও বলোছ । সেখানে বাঙলার লেফটানেস্ট গভর্ণর 
যেমন উপাশ্থিত ছিলেন, তেমন উপাস্থিত ছিলেন সাঁটনকার়, জেমস লঙ, প্যারা চাঁদ 
মিন, 'কিশোয়শচাঁদ মির, রামচন্দ্র মিত্র, রাজেম্দুলাল 'মিন্র, উশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রমুখ সৃধীবূন্দ । এদের সকলকে নিয়ে একটি সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলন কাঁমাট 
এবং সীঁটনকার, জেমস লঙ ও প্যারীচাঁদ 'মিন্রকে নিয়ে একাট সাবকাঁমাঁট গাঁঠিত 
“হয় । ১৮৬৭ সনৈর ২২শে জানয্লান্নশর সভায় সাবকীমাঁট যে পাঁরকম্পনা পেশ 
করেন তা গৃহশত হলে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের নতুন দরজা খুলে যায়। এই 
পাঁরকল্পনা রচনা করোছলেন জেমস লঙ । সমাজ বিজ্ঞান পারষদের সভার 
একাটি আলোচনায় মুসলমানদের সম্পর্কে লঙের বক্তক নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি 
'হয়োছল । বাঙলাদেশের মুসলমানদের বাঁহধিশ্বের সঙ্গে যাস্ত করতে হবে। 
' মাতৃভাষার মাধামে তাদের 'শক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । ' মুসলমানদের জানার জন্য 
তাদের বিষয়ে আরও নানা তথ্য আহরণ করতে হবে বলে তান মত প্রকাশ 
করেছলেন। এ জন্য লঙ একাঁট প্রশ্মমালা তৈরী করেন। প্রশ্ন ও 
উত্তরের মারফৎ তথ্য সংগ্রহের দিকে লঙের ঝোঁক থাকাতে 'বাঁভন্ন বিষন্ন 
নিয়েই যে 'তীঁন প্রম্নাবলশ রচনা করেছেন তা আমরা জানি ৷ তাঁর বক্তৃতার পর 
মৌলভশ আবদুল লাঁতফ বন্তুতা করেন। তান লঙের কোন কোন বন্তব্য 
সম্পর্কে আপাতত জানালেও মুসলমানদের বিজ্ঞান ও সাঁহত্য চর ওপর জোর 
দেয়া উচিত তা মান্য করেন । চন্দ্রনাথ বস, লগ্কে প্রশৎসা করেন। ১৮৭০ 
সনের সমাজ বিজ্ঞান সভার আর একাটি বক্তৃতায় বাঙালীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে 
লঙ বললেন-_-“বাঙালশরা ববাদ্ধমান এবং চতুর, "কিন্তু মিবেধি। বজদ্বংসভার 
সংগঠনে, রাজনৌতক আন্দোলনে বোদ্বের চেয়ে উন্নত, 'কন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের দক 
1দয়ে পাঁছয়ে যাচ্ছে । কারণ, বাঙালী অলস এবং অনেকক্ষেত্ে স্বার্থপর |” লঙের 
এই অবজ্ারভেশন যে কত সত্য তা এখন আমরা মর্মে মর্মে উপলাঁষ্ধ করাঁছ । 
-বাঙালশদের এভাবে সমালোচনা করার আঁধকার লঙ অর্জন করেছিলেন তাঁর কাজ 
ও সেবার দ্বারা । তাই লঙ্ের সমালোচনা তাঁরা হণ্ট মনে মেনে নিতেন । 

লঙের একাঁদকে যখন এরুপ স্বীকৃতি তখনও 'কন্তু একশ্রেণীর বাঙালী তাঁকে 
সন্দেহের চোক্ষে দেখতেন । কারণ, তাঁর বহ, কাজকর্ম বাঙালণ দ্বার্থের পাঁরপন্হাঁ 
বলে তাঁরা মনে করতেন । বাঙালীর সমাজ, জণবন ও সাহত্য থেকে সংবাদাদি 
সংগ্রহ করে দেশীয় মন কতাঁঘের সমীপে উপস্থাপত্ত করার মধ্যে ভারা গণুষ্চরীয় 
বৃত্তির গন্ধ পেয়ৌছলেন | লঙ বাঙালশী কৃষক, শ্রমজীবী এবং দাঁরদু সাধারণকে 
ভালবাসতেন ঠিকই, কিন্তু সর্বদাই তাঁর চেষ্টা ছল খ.নন্টধর্মে দণক্ষা দেবোর দকে। 


জেমস লঙ ও বাঙালশর উত্তরাধিকার ২০. 


এটাও অনেক দেশীয় ব্যাস্ত পছন্দ করতেন না। পাদরী হিসাবে ভান শধ, 
নিজ্ঞ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারেই উৎসাহ ছিলেন না, অনাধর্মেরও সমালোচনা 
করতেন । তাতে কিছ, হিন্দ, ও মুসলমান তাঁর ওপর উফ হয়োছল । তাছাড়া, 
তাঁকে ঠিক বোঝা যেত না। কখন কোন ব্যাপার নিয়ে মাতবেন, কখন কোন 
ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করবেন তা আগে থেকে কেউই বলতে পারত না। 
. তান নীলকরদের বিরোধতা করোঁছলেন ধর্মপ্রচারের ও আরো ছু কারণে । কিন্তু 
তা এদেশবাসীর প্রয়োজনে লাগায় তাঁর নীলক্র বিরোধতা যে অন্য চাঁরন্র পেয়েছে 
তাতো সকলেরই জানা । এবং একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন । বাঙলা 
পাঠশালা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে 'তাঁন যখন ঝ'কলেন তখনও তার মধ্যে 
অনেকে ফন্দি আবস্কার করতে থাকেন নীলদর্পণ-এর মামলার পর। তখন থেকেই 
একদল বাঙালী তাঁকে দেখে মুখ ফেরাতে থাকেন। মুখ ফিরাতে থাকেন 
[মশনারী পাদরীদের একাংশও । কি ভাবে নিজ সম্ট ঠাকুরপৃকুর চার্চের 
সহকর্ণীরা পর্যন্ত তাঁকে নানাভাবে 'িপর্যন্ত:করে রাখতে চেষ্টা করোছল সে কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করোঁছ । এবং উল্লেখ করোছ ক ভাবে সরকারের 'কছ, আমলাও 
লঙকে পাঁরহার করে চলতে উৎসাহ দেখাতে থাকেন তা । 

মনের দিক থেকে লঙকে মেনে নিতে অনেকের মধ্যেই দবন্দ্হ উপাশ্ছিত হয়। 
আবার ল্ের মানবসেবা, সাহত্যসেবা, সমাজসেবামূলক কাজের প্রাতও 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারেন না তাঁরা। ফলে, দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ"আলোচনায় 
পুরবসম্পর্ক বহাল থাকলেও অন্তরের দক থেকে দূরে সরে গেল অনেকে । 
তাঁর ভালমানুষার 'দিকটা চাপা পড়ে গেল অন্য কারণে। সে জন্য তান যখন এদেশ 
থেকে চলে গেলেন, এব ওদেশে দীর্ঘ পনের বৎসর কাটাবার পর মারা গেলেন, 
তখন কিছ, লোক-দেখান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিছ, লেখা ও প্রস্তাবও নেয়া 
হয়েছে, 'কন্তু তাঁর কণতিকে ধরে রাখার তেমন জৃতসই কোন চেষ্টা এখনও হয় 'নি। 
বৃহৎ কোন সরণসভাও অনু্ঠিত হয় নি কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর পর। পৃবেই 
বলোছ, এ জন্য লঙ নিজেই অনেকাৎশে দায়ী ॥ কারণ, লঙকে নিয়ে একসময় 
এদেশে মাতামাতি কম হয় নি। এক সময় এদেশীয়দের মধ্যে তান কম সম্বর্ধনা 
পান 'ন। হঠাং সে উন্দামতা বন্ধ হয়ে গেল কেন? 'বিদেশশ বাঁণকচন্রু বখন 
লও প্রভতর বিরোধী, লঙ তখন রীতিমত এ দেশীয়দের শ্রদ্ধাভাজন । তবে? 

লঙের বিরুদ্ধে পার সাহেবদের আঁভযান ছিল নিজেদের ঘন্ের ব্যাপার । 
সৌঁদকে দেশীয়দের মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু লঙ নীলদর্পণ মামলার পর- 
স্মদেগগরদের সার্থন পাবার জল্য নিজ কর্মধারার সমর্থনে এমন সব কথা 


২০৬ পারণী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 


ফাসি করে দেন যা বহ, দেশীয় ব্যান্তর ভাল লাগে না। তারপর ১৮৬৭ সনে লস্ডন 
থেকে ফিরে আসার পর দেশশয় স্বার্থ-বিরোধী শাক্ত এবং পাদরশদের সঙ্গে 
মিশে এমন কিছ, কাজ করেন যার জন্য দেশশয় পন-পাত্রকা তাঁকে সমালোচনা 
করতে ছাড়ে না। অবশ্য এ সব সত্তেও 'তাঁন নানা ধরণের কনস্ট্রাকাটভ কাজ 
করে যান। দেশীয় প্রধানেরা তখন লঙের কনস্ট্রাক্টিভ কাজের প্রকৃত 
মূল্যার়ন করতে পারেন না। ভাবাবেগে লঙ্ের অন্য কাজের সমালোচনায় 
উৎসাহ হয়ে পড়েন। তাঁরা সমর্থন পান এবশ্রেণীর রাজপুরুষ, একদল পাদরাী 
ও বাঁণকদের। ক্রমে এই শ্রেণীর লোকেরা দলে ভারা হয়ে উঠলে লঙ তাঁলয়ে 
যেতে আরম্ত করেন। 

দীর্ঘাদন বাঙালী লঙের কাষবিলী সঠিক পারপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অনুধাবনে 
সক্ষম হয় নি। তার পরে গুরুবাদণী বাঙালী বৃদ্ধিজীবশরা গুরুদের কাছে 
লঙের ব্যাপারে তেমন কিছ? শুনতে না পেয়ে চপ করে গেছেন । কেউ কেউ 
তাঁকে গবেষণার পাদটণকায় ব্যবহার করে নিজেদের উদ্দেশ্য দ্ধ করেছেন মার 


॥ ১০ ॥ 


অনেক অনেক পরে লঙের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে এসে দেখলাম এই 
প্রাতভাধর মানুযাঁট নানাভাবে বাঙালীকে খণে আবদ্ধ করে গেছেন। আমরা 
তাঁকে বাঙালশদের মধ্যে বাঙালী চেতনার প্রবস্তাদের অন্যতম একজন হসাবে 
সম্মান দিতে চাই । দেশশয়দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকাস্ত, কালীপ্রসন্ন, প্যারগচাঁদ, 
রাজেন্দ্রলাল, ঈশ্বরচন্দ্র, স্যার আশুতোষ থেকে বাঁঞ্কমচন্দ্র পর্যন্ত যে কাজ 
করেছেন, বিদেশীদের মধ্যে কেরী-মার্শম্যান-জোন্স-বেথুন-জেমস লঙ ইত্যাঁদ সেই 
কাজই করেছেন ।, দেশীয় প্রধানদের মানসিক গড়ন, উৎসাহ, উদ্দীপনা 
জোগাতে, তথ্যাঁদ দিয়ে সাহায্য করতে, স্বজাতায় চিন্তা-চেতনার প্রাত দু 
হয়ে দাঁড়াতে জেমস লঙ-আঁদ বহ, বিদেশী নানাভাবে বাঙালীকে সাহায্য 
করেছেন একথা যাঁদ স্বীকার না কাঁর তবে আমরা সত্যত্রম্ট হব । 

সকলেই জানেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগমনের পর থেকেই বাঙালণর 
সমাজ ও জীবনে বিপ্লব আসে । ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে আমরা জেমস লঙের 
নামাটকেও যুন্ত করতে চাই । এই সময়ের যে বিপ্লব তা বাঙলা সাহিত্যকেও 
প্রভাঁবত করে । প্রাকণীবদ্যাসাগর বৃগে মিশনারী চালিত বিদ্যালয়ের ও হিন্দ, 
পাঠশালার পন্তকের বাঙলা থেকেই যে বাঙলা "গধ্যসাঁহত্যের নবর্জীবনের 
সচনা তা তো জানা কখাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্ব থেকে হীতহাসের দিকে 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার ২০৭ 


বাঙাল? পাঠক ও লেখকের দূম্টি আকৃষ্ট হতে থাকলেও তা স্পম্ট প্রবাহ 
সৃষ্টি করে বিদ্যাসাগর--জেমস লঙ প্রভাতর আমলে । লঙ বাঙালীকে 
বাঙালী জীবন, মাতৃভাষায় শক্ষা প্রসার, বাঙালীর নিজস্ব ইতিহাস গঠন 
ব্যাপারে সচেতন করান। আর "বিদ্যাসাগর প্রগাতশীল সংস্কার আন্দোলন ও 
বাঙলা গ্রন্হাদি রচনা করে বাঙালীকে আত্মস্থ করান । অবশ্য এ কথা ঠিক ষে 
বাঙলী চেতনার উন্মেষ কোন এককের কাঁতিত্ব নয়, অথবা নিঃসঙ্গ নয়। 
বহুলোকের শ্রম ও মেধা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে ৷ তব, এঁদের মধ্যে যারা মশাল 
হাতে নিয়ে দাঁড়য়োছিলেন তাঁদের মধ্যে দেশীয়দের ভিতর বদ্যাসাগর-আশহতোষ- 
্রফুল্লচন্দ্র থেকে বাঁকম এবং বদেশদের মধ্যে কেরী-মার্শম্যান-জোণ্সশীপ্রন্সেপ- 
জেমস লঙ ইত্যাদির নাম স্বণক্ষিরে লাঁখত থাকবে । আমরা যাঁদ অকৃতজ্ঞ না 
হই তবে এদের কথা কোনাঁদনই ভুলতে পারবো না। এদের জীবন ও কমণধারা 
জানার মধ্যে আমরা এঁ সময়ের বাঙালীর জশবন ও সাধনার ষথাষথ পাঁরচয় 
পেতে পাঁর । তাই- জেমস লঙ, বাঙলা সাঁহত্য ও বাঙালী জশবন--এই 
শিরোনামে বর্তমান গ্রন্হের অবতাড়না। 

লঙ ছিলেন হিউম্যান্ট, প্রেম ও মননের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে ব্যাকুল। 
কোঁতের মতই তানি মানুষকে নিয়ে নিশ্িস্ত ও ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাঁর 
সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ, গ্রন্হাগার বিজ্ঞানের কাজ, শিক্ষকের কাজ, অন্বাদ 
এবং পাঠ্য-পৃস্তক রচাঁয়তার কাজ--সবেতেই দোঁথ এক একটা ঝড়ের সঙ্কেত । 
পূর্বতন সংস্কারাচ্ছঘদের তান কাঁপিয়ে তোলেন নতুন চিন্তার আমদানপর 
দ্বারা। আর তারফলে তান একাঁদকে আঁভনান্দত অনাদকে সমালোচিত । 
এইভাবে 'ব্রশ-বন্রিশ বছর একনাগাড়ে নেততত্ব 'দিয়েছেন__কোথাও সন্রিয় ভাবে, 
কোথাও পরোক্ষভাবে বা সারফেসে থেকে । শ্রম দিয়েছেন, সাধ্যমত অর্থও 
বায় করেছেন। নীল আন্দোলন নিয়ে ক্ষক ও শিক্ষিত সমাজের যে এঁক্য 
গড়ে উঠে ছিল তাতেও লঙের ন্যায় মিশনারী পাদরণদের দান িছু কম ছিল না। 

১৮৬৩ সনে কেশব যখন িসাঁটক সোসাইটি এবং ১৮৬৪ সনে ব্রহ্মবন্ধসভা 
প্রীতষ্ঠা করেন তখন জেমস লঙ বলাতে । বিলাতে বসে:একাদকে তিনি তাঁর 
শনজের কাজের সমর্থন আদায় করাছলেন অন্যাদকে মাতৃভাষায় শিক্ষা ও অন্যান্য 
সংস্কার কার্ষের ব্যাপারে, পাঁরবেশ ব্যাপারে, 'বিলাতের কর্তৃপক্ষকে সচেতন 
করাচ্ছিলেন। অভ্তঃপুর স্ত্রীশক্ষা এবং বাঁলকাবিদ্যালয় সমূহের উন্নতি বিধানের 
জন্য কেশবের প্রচেষ্টার অনেক আগেই তিনি পথ প্রস্তুত করোছিলেন । শিক্ষক- 
।শিক্ষায়্রী তৈরীর কথা বহ? পূর্বেই জেমস লঙ ঘোষণা করোছলেন। ১৮৬৬ সনে 


২০৮ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙাল জপবন 


গস কারপেস্টার এই উদ্দেশ্যে যখন এদেশে আসেন তখন লঙ ভারতবর্ষে ? 
ধম কারপেশ্টার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন তা স্মরণে আছে । 
১৮৫৫ সনে নরমাল স্কুল স্থাপিত হয়োছল শিক্ষার়তী সৃষ্টির জন্য । স্বতন্ত, 
বাড়ী পাওয়া না বাওয়ায় সকালে সংস্কৃত কলেজে এই স্কুল বসত।১ 
অক্লান্তকর্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নমলিস্কুল, চার জেলার 
মডেলস্কুল ও বাঙুলা পাঠশালা : তত্তবাবধান করতে লাগলেন । তিন বংসরের 
মধ্যে ছোটলাট ক্যান্বেল বেথন বিদ্যালয় সংক্ান্ত নমলি চ্কুল তুলে দেন। বাঁদও 
শৃবদ্যাসাগর নমলি স্কুলের ব্যাপারে আশাবাদ ছিলেন না কিস্তু চাঁহবামানন, 
কর্ত-পক্ষকে সাহয্য কারতে ্রুটী কাঁরতেন না ।”২ 

১৮৫৩ সনে কালপপ্রস্ব গঠন করোছিলেন [িদ্যোংসাহনশ সভা । 
সাহত্যান্শীলনে সাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য এ সভা গাঠত হয়োছল । 
সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সৃরহঁচর সাধনা । গৃণণজন সম্বদ্ধনাও তাঁদের কর্ম 
সৃচগর অঙ্গ । এই স্ভা মধুসদ্বনকে সম্বর্ধিত করে ১৮৬১ সনে। ১৮৬২ সনে. 
সম্থান্ধত করে জেমস লগডকে। এখানে লঙকে ভারতবন্ধ, 1হসাবে আখ্যা. 
দেয়া হয় । হিন্দ, প্যান্ট লিখেছে “7705 81001)00817801 58018 


1058064 9 8৪৮০০ 759110:0920709 9108192 9169৩136650 ৮815010607 
8001553 60 135% 38999 1:08 ০০ 0) 08 ০06 1015 ৫69816010, 
পুশ)৩ 8৫01695 ৫0০995 1)010001 00 ()956 0010 ভ1)010 1 6008119660৩ 


রঙের সাঠক পাঁরমাপ করতে হলে আরও কয়েকাঁট দিকে লক্ষ্য করতে হয়। লক্ষ 
করতে হয় তাঁর প্রবাদ সংগ্রহের দিকেও । পর্বে এ বিষয়ে ষে সামান্য আলোচনা. 
করোছ এখানে সে আলোচনাকে একট. 'বিস্তৃতভাবে করা যেতে পারে । 


| ১১ | 
আঠারর পণ্টাশ দশকে, আরও একট 'নার্দ্ট করে বললে বলতে হয় ১৮৫১ সনে, 
লঙ প্রথম 9908811 7০%৩:৮ প্রকাশ করেন । মান্র ২১ পচ্ঠার প্হাস্তিকায় 
১৮৬ প্রবাদ এতে স্থান পায় । ১৮৬৮ সনে বেল সোসাল সাই"স এসো সয়েশান, 
বাঙলা প্রবাদের ওপর বক্তৃতা দেন। ১৮৬৯ সনে চ০9০9191 730188811 
০:০৩: নামে আরেকাঁট পরীস্তকা প্রকাশ করেন । এই বৎসর “ইউরোপ ও. 
এস্যাথস্ভ্ছ প্রবাদমালা”ও প্রকাশ করেন। তাতে ইউরোপ ও এয়ার 


৬। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রশ্ুক্ত। 
২। সঙ্জনীকান্ত দাস ; ইদ্বরচল্দর বদ্যালাগর। স্যাহত্/সাধক চাঁয়তমাজা, £বঙগীয় সাহিত, 


পাঁরবং কগিকাতা। | 
৩) 'রজেন্ছাথ বণ্তেপাধায়, কালীপ্রনম সিংহ, বজায় আাঁহত। পায়, কাঁলকাতা। 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার ২০৯ 


গবাঁভল্ন দেশের প্রবাদ বাঙলায় অনুদিত হয় । কাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
পাঁ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদে সাহায্য করেন। ছু খল্ডের 
প্রথম খণ্ডে ২৩৫৮ট বাঙলা প্রবাদ বণনিংক্রমে দেয়া আছে 1 দ্বিতীয় খণ্ডের 
উদ্দেশ্য 'ছল 'বাভন্ন জাতির চিন্তায় যা বোশষ্ট্য প্রবাদে প্রতিফালত তা তুলে 
ধরা । এরপর লঙসাহেব আরও একখণ্ড প্রবাদমালা প্রকাশ করেন ১৮৭২ সনে । 
এখানে ৩৪২৯) প্রবাদ স্থান পায় । সব প্রবাদই ব্ণনিক্রীমক ভাবে প্রকাশিত । 
বাঙলা ভাষায় তুলনামূলক প্রবাদ অধ্যয়নের সূচনা প্রবাদমালা থেকেই আরম্ভ 
হয়। সম্প্রাত এ গ্রন্াটও পুনমীদ্রত হয়েছে কলকাতা থেকে । শতাধিক বৎসর 
আঁতক্রান্ত হয়ে যাবার পরও লঙের 'বাভন্ন গ্রন্ছ ও প্রবন্ধাঁদ পুনরমদ্রুণের 'হাঁড়ক 
দেখে বুঝতে পার তাঁর গ্রন্হের অপাঁরহার্যতা । গ্রন্হাদ অপারহার্ হলেও 
গ্রন্হকারকে জানার প্রয়োজনীয়তা অনেকের মধ্যেই অনুভূত না তা দুঃখের । 
লঙ লিখেছেন-_-“1 ০19৫ 009 981%1995 ০ 0811010, 59.011515, 20৫ 
11165901015 0৫ %111986 9০189915, ০1 81586 ৮91705 110 90115001716 0106]. 
[175 61609159 ০0£6 09015 10951581515 8150 1011 175 210 ৮9 
90561015115 (11511 11111750555 6০ 150615 210 £01৮/810 10 106 
10 00290 0015100 ০৪ 59100 6০ 00610, 45 0119 095৫ 00118010115 ০01 
0:0৬61:09 215 2050106 00০ ড/01009175, ৮1009 10665119170 11617 
01500101595 19197006011 510) 00610, হ 10810 ৮/010861) €০9 ০001160 
[11608 [010 26121195 (ড/1010605 002161).”১ এই প্রবাদমালা অন্যতম 
বরণণয় গ্রন্হ 'হসাবে স্বীকৃতি পেলেও উল্লেখ করতে হয় এখানে সংবাদদাতার 


নামধাম, কোথা থেকে কোন প্রবাদ সংগৃহিত, এ ধরণের সংবাদ পাঁরবোশিত 
হয়'ন যা এ যুগের গবেষকদের কাছে অপাঁরহার্য। তাছাড়া, উইলিয়ম মট'ন 
সংগহণত প্রায় সমস্ত প্রবাদ 'প্রবাদমালায়" স্থান পেয়েছে, কিন্তু কোথাও সে বথা 
উল্লেখ করা হয় নি । মর্টনের প্রবাদ পৃৃস্তক প্রকাশিত হয়োছল ১৮৩২ সনে । এ 
গ্রন্হে ৮০৩টট প্রবাদ আছে, কিন্তু তা বিষয় অনুক্মে সাজান হয় 'ন। তবে ইৎরেজণ 
অনুবাদ এবং সথাক্ষপ্ত ব্যাখ্যা আছে। শেষে ৭০ট সংস্কৃত বাক্য আছে । 
তারও আগে ১৭২৫ সনে বঙ্গদূত সম্পাদক নীলরত্র হালদার তাঁর কাঁবতা 
রত্রাকর-এ ২০৫ টি সংস্কৃত নীতিবাক্য একত্র করেছিলেন। এই পৃস্তকের 
দ্বিতীয় সংস্করণে মার্শম্যান বাক্যগ,লোর ইংরেজী অনুবাদ করে 'দয়োছলেন । 

প্রবাদমালার প্রথম খণ্ডে লঙের নাম ছাপা হয় না। “দ্বিতীয় খশ্ডের ভূমিকায় 


3১০ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙাল জীবন 


তা উল্লেখ করা হয়েছে । ১৮৭৫ সনে 401150091 21056705 800. 02517 08৩৪ 
17) 9০0০1010985 70100019855 19198199075 200 78000801010 ; 100 
88559010109 101 00511 001150110105, 110661091612001059 2110 00011590010” 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্হের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে তান যে রাশিয়ার অধ্যাপক 
ঈনশগরশফকে অনুসরণ করেছেন তা মনে আছে । ১৮৮০ সনে লপ্ডন ফোকলোর 
সোসাইটিতে “2০৬৩9 £ 08119) 27৫ 751610, 10) 00৩17 885051 
[৩1901017” পাঠ করেন এবং সেখানে বিষয় অনুযায়ী প্রবাদের শ্রেণীবিন্যাসের 
কথাও যে বলেন তা-ও 'মনে আছে । 

১৮৮১ সনে প্রকাশিত হয় 41585057 009557799 810. 19101016109” 


এর ভূমিকায় 1লখেছেন--“1006 10091661159] 017) 10101 01115 11016 ছা011 
1195 ০০০10 ০০010111160 216 9০2.066150 ০৮61 17)016 (1381 1000 ৮০17011)55 
90106 619 1916) 2170 (0 ০৩ ০010901050 01019 11) 110191169 111 11018, 
[05918 00 ০0061 19815 01 016 0০026106100 01 10 0 13110191 
11056010....0105 ৮0110 95581 ৪ 00216615900 220 11 (10৩ 101- 
6165 ০1 10018 101 00৩ 10506006101] 01 086 10629211659 8110 ভ/000610. 


লঙ সংগৃহীত প্রবাদ নৌতক, নৌতিক ও ধমঁর় এব ধমাঁয় এই 'তিন ভাগে ভাগ 
বরা যায়। অর্থাৎ তিনি প্রবাদের সংগ্রহ ও 'নিবাচনের ব্যাপারে সিলেকটিভ 'ছিলেন। 
ভাষাতত্ব অন,শীলনের জন্যই তানি প্রবাদের গুরুত্ব অনুভব করোছলেন। তুলনা- 
মূলক লোকপু্রাণের চচয়িও প্রবাদের গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা বিদ্যমান । এর মধ্যে 
সামাজিক রতি ফটোগ্রাফের মত্ত ফুটে ওঠে, ব্যবহাঁরক জগতের তথ্ানভ'র 
সাৎসারক জ্ঞান প্রাতফাঁলত হয় । লঙ অনন্প্রাণিত “বাংলা প্রবাদ” সংকলক 
£ সুশীল কুমার দে “বাংলা প্রবাদের” ভূমিকায় প্রবাদ বিষয়ে লিখেছেন পীনরর্৫থক 
না হইলেও যদচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগাঁল কাঁবতা নয় তত্বকথা নয়, নাত 
প্রচারও নয়। অথচ এগীল লোকস্মাঁততে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসতেছে” 1১ 

প্রত্যেক জাতির মনস্তত্ব বুঝতে প্রবাদের মূল্য অপারসীম । এর ভাষা 
জোরাল এবং খোলাখাল । দৈনান্দন ব্যবহারের শীক্তশালণ ভাষা জণবনের ঘাঁনষ্ঠ 
আঁভজ্ঞতা থেকে 'বাঁচ্ছ্ন করা যায় না। বাঙলা প্রবাদ বাঙলা গদ্যের উন্মেষপবে 
বাঙালশর ভাব ও ভাবার 'ভাত্ত হয়ে দাঁড়ায়। “নীলদর্পণ, আলালের ঘরের দূলাল, 
বুড়ো শাঁলকের ঘাড়ে রো, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, মদ খাওয়া বড় দায় জাত 
থাকার কি উপায়, সধবার একাদশশ, কৃপণের ধন, তাজ্জব ব্যাপার, যেমন 
কম্ম তেমাঁন ফল, যেমন রোগ তেমাঁন রোঝা, প্রভাতি গ্রন্হের নামকরণ ' 
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হইতেও গ্রন্হকারদের প্রবাদ ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব কিরপ ছিল, তাহা বুঝা 
যাইবে” ।১ হতোমের নকশায়”ও প্রবাদের ছড়াছাঁড়। ' যাঁদও ব্যান্তগত 
ভাবুকতা ও কল্পনা বুদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ আর তেমন শক্তিশালী 
থাকে না। গত শতকে শুধ, সাঁহত্যে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও ছিল প্রবাদের 
অবাধ ব্যবহার । এমন একাট দনও ছিল যখন কথায় কথায় এ দেশের মেয়েরা 
ছড়া গাইত। কথায় কথায় প্রবাদের.অবতাড়না করত । “15 706 6008810 
€0 1000৬ (06 0109৬605 ; 0176 17105 92150 1:10%/ 1)0%/ (0 ৪719 
10612) (09 5060150 53100901015, উপরে উল্লেখিত গ্রন্হে এই সব প্রবাদের 
সার্থক ব্যবহার দেখতে পাই ৷ মেয়েদের মুখের কথাতেও দৌখ প্রবাদের সার্থক 
ব্যবহার । লঙ এ কথা জানতেন বলেই মেয়েদের নিকট থেকে মেয়ে সংগ্রাহকাদের 
দিয়ে প্রবাদ সংগ্রহ কাঁরয়ৌছলেন। 

জনযোগাযোগ ও জনীশক্ষার কাজেও প্রবাদ কার্যকর | ধর্মীশক্ষায় এর 
আঁদ্বতীয় ভাঁমকা। সমাজ 'বজ্ঞানের অধায়নেও এখন প্রবাদের মূল্য স্বীকৃত। 
শিঙ্গার ব্যাপারে প্রবাদকে ভাবে ব্যবহার বরা যায়-_সাঁণত জ্ঞানকে ছোটদের মধে। 
1বতড়ন এবৎ জনাঁশক্ষা। কারণ, প্রবাদ “৫০৬০1০1১০ ৬/10 1১০৪61০ (180801018", 
এবং এর মধ্যে কোন না কোন নগীতা শক্ষার ব্যাপার থাকেই । নানা দেশ নানা ভাবে 
প্রবাদ সংগ্রহ করেছে এবং পরবতী সংকলকদের সকলেই অগ্রজ সংকলকদের 
সংগ্রহ নিজ নিজ গ্রন্হে যুস্ত করেছেন। কারণ, নতুন সংগ্রহ “০০2017090 (০ ৪০ 
289 16165161106 ৬/০1105 (9 01)956 ড/110 %/21)060 €০ 2100981 ৮/152 117 1900110 
5090505. 1/150010) 2110 %/10 215 01065161076 511659990 11) (11696 ৮/01105 
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0997 006 5916181 (0. 61702)২ সৃতরাং পূবসূরীদের প্রবাদ নিজ 
সংগ্রহের মধ্যে নিয়ে লঙ নীত বাঁহভূতি কাজ না করলেও তাঁদের স্বীকাতি না- 
দেওয়াটা সমর্থনযোগ্য নয় । 

উাঁনশ শতকের লোকবৃত্তের আন্দোলনে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে 
প্রবাদ সংগূহগত হতে থাকে । পূর্বে জ্বান বিকাশের আধার হিসাবে প্রবাদকে 
গ্রহণ করা হত । এই সময় থেকে তুলনামূলক অনৃশশলনের ব্যাপারে প্রবাদকে 
ব্যবহার করা আরম্ত হয় । তার জন্য গ্রাম্য ও মেয়েলী ভাষাচ্চর দিকেও ঝেশক 
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5511090610719 1)%61101015.” প্রবাদ হচ্ছে সথাক্ষপ্ত এবং বাদ্ধদ্দীপ্ত এতিহ্যানু- 
যায় প্রকাশ । বিচার এবং শাসন কার্ষেও তাই প্রবাদের ব্যবহার দোঁখ । বহু, 
প্রবাদ সধক্ষপ্ত গঞ্প । যেমন, কণীচের ঘরে বাস করে িল মারা উচিত নয় । 

লঙের প্রবাদমালা সর্বশ্রেণীর িদ্বানদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 
কারণ, লঙ প্রবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সদীর্ঘকাল ব্যাপ্ত 'ছলেন । সমাজ বিজ্ঞান 
অধায়নে প্রবাদের যে ব্যবহার তা লঙের আমলে আধানিক চিন্তা । প্রথম দিককার 
সংগ্রাহকেরা নীতি ও ধর্মীশক্ষার ব্যাপারে প্রবাদ ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন ॥ 
দ্বিতপয় দফার সংগ্রাহকদের উদ্দেশ্য 'ছিল ভাষা ও উপভাষা শিক্ষা। সমাজ 
বজ্ঞানে গ্রবাদের ব্যবহার অনেক পরের ঘটনা । কিন্তু লঙ এই পরবতাঁ চিন্তাকেও 
সমকালীন করতে পেরোছলেন । সমাজ বিজ্ঞানে প্রবাদের ব্যবহার প্রসঙ্গে লঙ 
গতশতকে এ দেশে বসে যা ভেবোঁছলেন পরবতাঁকালে €100), 701208, 5০1৪- 
70515, [889০ 11655550861, 99161, 4১1০৪ ও 1000069 প্রভৃতি 
সে কাজ করেছেন ও করছেন বিদেশে । 

॥ ১২ ॥ 

প্রবাদের কাজে যে যোগ্যতার পাঁরচয় 'দিয়োছলেন, সমাজ-ীবজ্ঞান অধ্যয়নের 
জন্য যে দ্বার উন্মোচন করোছলেন, ততোধক কাতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়োছলেন লঙ 
এ দেশে গ্রন্হাগার বিজ্ঞানের প্রসার ও বিকাশের ব্যাপারে । আমরা জানি--বই, 
সামায়কপন্র, সংবাদপন্র, প্রচারপ্হাস্তকা ইত্যাদ গ্রন্হাগারে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে সংরাক্ষত হয় । সাহত্য, সংস্কাতিঃ শিক্ষা, অর্থনীত, রাজনীতি, প্রভৃতি 
ব্যাপারে জ্ঞান বাড়াবার জন্য গ্রন্হাগারের বিকল্প নেই | 'বাভন্ন রকম গ্রন্হ ও পল্র- 
পাত্িকাঁদর পারচয় সহ কার্ড নম্বর দিয়ে সাঁজয়ে রাখা হয় গ্রন্হাগারে । এই কাড 
দেখে পাঠক প্রয়োজনণয় রইর সন্ধান পান । লাইব্রেরীর আঁধকাংশ স্থান জংড়ে থাকে 
বই আর বই । সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বই বের করতে হলে এ ধরণের কাড' যা 
লেখক বা অথর অনুযায়ণ এবৎ বিষয় বা সাবজেকট অনুযায়ী বা আরও নানাভাবে 
প্রন্ুত করা হয়, তার দরকার হয়ই । এই কার্ড না হলে অত বইর মধ্য থেকে ঠিক 
ঠিক বই খ+জে বের করা মহাস্কিল। লাইব্রেরীতে (বিভিন্ন ধরণের নম্বর দিয়ে যেমন 
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কার্ড বা ইনডেক্স তৈরী করা হয়, তেমাঁন নম্বর দিয়ে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে পর- 
পান্রুকা রেফারেন্স গ্রন্হাদও সাঁজয়ে রাখা হয়৷ গ্রন্হাগারের মাঝখানে স্যাঁবধামত 
কোন চ্ছানে থাকে রাঁডত্রুম বা পাঠগ্হ। এখানে বসে পাঠক পাঠ করেন। 
দরকার মত বই বাড়ীতে [নিয়ে যান। প্রত্যেক গ্রন্হাগারের নিজস্ব 'নিয়ম থাকে । 
তবে যেসব গ্রন্হাগার সাধারণ গ্রন্হাগার বলে পাঁরাচিত তা পাবাঁলক লাইব্রেরী 
আইন অনুযায়শ পাঁরচাঁলিত হয়। সাধারণত বই শ্রেণীচাহতু করা হয় 
ডিউই সসটেম অনুযায়শ। সে্ভোবেই কার্ড ইনডেক্সও তৈরী করতে হয়। 
প্র্তুত কার্ড বিষয়, গ্রন্হকার ইত্যাঁদ অনুযায়ী কৌবনেটে রাখা হয়। 

১৮৭৬ সন থেকে আমোরকায় সর্বপ্রথম 'ডিউই সসটেম চালু হয় । 
ক্রমে তা সারা প:থবীতে এবং আমাদের দেশেও জনীপ্রয়তা অর্জন করে। 
এখন কোন কোন গ্রন্হাগারে ডোঁসমেল সিসটেমেও বই 'চাঁহত করা হচ্ছে। 
কন্তু এ পদ্ধাত এখনও এদেশে বা বিদেশে বহ.ল জনাপ্রয়তা লাভ করে নি। 

সভ্যতার শর, থেকেই গ্রন্হাগার দোখ । পাঁথবার প্রথম গ্রন্হাগার বোধ হয় 
ব্যাবলনের আবাদ গ্রন্থাগার । এটা ছিল ব্যান্তগত গ্রল্হাগার । এথেশ্সে প্রথম 
পাবালক লাইব্রেরী হ্থাপন করেন গ্রীকেরা, ৫৪০ সনে | প্রাচীন রোমেও বহু, 
পাবালক লাইব্রেরীর সন্ধান পাওয়া গেছে । আলেকজান্দুয়ার টাঁনাঁসকো 
্রন্ছাগার পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গ্রন্হাগার । মধ্যযুগে খুজ্টশয় ধর্ম-প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে খশম্টান আশ্রমগুলো গ্রন্থাগারের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় । পণদশ 
দশক থেকেই ইউরোপে ধারাবাহক গ্রন্হাগার আন্দোলন আরম্ত হয়ে যায়। 
এই সময়ের কোন গ্রন্হাগারই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তা ছিল 
ব্যান্তগত অথবা পুরোহিত ও যাজকদের ব্যবহারের জন্য 'নার্দঘ্ট ৷ ফরাসী বিপ্লবের 
পর সাধারণ মানুষ গ্রন্হাগারগুলোতে তাদের আঁধকার লাভ করে । গত শতক 
থেকে আরন্ত হয় সঞ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন । জেমস লঙ এই আন্দোলনের 
সামিল হয়ে এ দেশে কি ভাবে গ্রন্হাগার আন্দোলন গড়ার কাজ করতে থাকেন 
তার 'হসাব পৃবেই 'দিয়োছি । 


প্রাচীন ভারতের গ্রন্হাগারের বিষয়ে খুব কিছ, জানা না গেলেও 1সম্ধুসভ্যতার 
ফুগে ভারতে গ্রন্াগার ছিল তার প্রমাণ মিলেছে । পরবতাঁ বৌদ্ধষুগে তক্ষশণলা, 
বলাঁভ, নালন্দা, বিরুমশশলা প্রভূত হ্থানেও যে গ্রন্হাগার ছিল তা সকলেরই ' 
জানা । মুসলমান যুগে নবাবদের পৃঙ্পোষকতায়ও কয়েকাঁট গ্রন্হাগার 
গড়ে উঠোঁছল। 'ব্রাটশ আমলে এদেশে যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞানাবজ্ঞান চচা 
' আরম্ত হয়, তেমান কিছু, কিছ, গ্রন্হাগারও শ্রাতাম্ঠত হতে থাকে । 


২১৪ পাদয়ণ লঙ, বাগুলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 


বাঙলা মুদ্রণ শুর, হয়োছল অনেক আগেই ॥ ১৭৭৮ সনে হ্যালহেঙের ব্যাকরণ 
ছাপাবার জন্য চার্লস উইলাকনস বাঙুলা হরফ তৈরী করোঁছলেন । ১৮০০ সনে 
' শ্ত্রীরামপুরের ছাপাখানা কর্মচণ্চল এবং ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর থেকে দুখানা 
সামায়ক প্র প্রকাঁশত হতে থাকে । বাগুলা ভাষায় প্রথম ছাপাখানার কাজ সুর* 
হয় হুগলশীতে | হুগলীর পরই কলকাতায় । ছাপাখানার ব্যাপারে অন্যতম উদ্যোগ 
বাঙালগ 'ছিলেন গঙ্গাঁকশোর ভট্টাচার্য । তান ১৮১৮ সনে বাঙ্গাল গেজোট 
প্রেস প্রীতন্তা করৌছিলেন একথা অনেকেরই জানা । 

ছাপাখানা মদ্রুত বইর সাহায্যে জ্ঞানার্জন ও'বদ্যাঁশক্ষাকে সার্বজনীন করেছে। 
সেজন্য একদল দেশীয় যে ছাপাখানার উপর ন্রদদ্ধ ছিল তা পূর্বেই বলোছ। প্স্তক 
মুদ্রণ শুর ছবার পর পাথর ফুগ শেষ হয়। এখন পণাথর চ্ছান হয়েছে বান 
্রন্হাগার ও কছ, উৎসাহণ গবেষকের বযঁক্তগত সংগ্রহে । এইসব পণথ 
নানারকম অক্ষরে লেখা হত। ছাপাখানার প্রসার এবং প্রকাশকদের আগমনের 
পর পছৃস্তকের প্রকাশ দ্ুতগাঁততে এাঁগয়ে চলে । ১৮৫৫ সনে জেমস লঙ যে 
তাঁলকা প্রকাশ করেন তাতে ১৪০০ বই ও সামায়ক পত্র ছিল। লঙ সাহেবের 
হিসাবে ১৮৫৭ সনে ৩২২খানা বই ছাপা হয় । দুশবছরের মধ্যে পুস্তকের সংখ্যা 
এত বেড়ে গেছে যার 'হসাব পাওয়া মীস্কল। কয়েক বছর আগেজাতী য় গ্রন্ছাগারের 
ত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এক সমপক্ষায় দৌখয়েছেন যে. গত একশ বছরে প্রাত 
বৎসর গড়ে সাত-আটশ বই ছাপা হয়েছে। 

স্মরণে আছে, গত শতকের মধ্যকালেও কলকাতায় বইর দোকান ছল না। 
এখন এখানে বইর দোকানের অভাব নেই । বই এখন নিত্য-প্রয়োজনীয় জানষ । 
এর সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সব বই কেনা বা সব বইর 
সন্ধান রাখা সম্ভব নয়। সমকালে বই সংরক্ষণের জন্য তাই গ্রন্হাগারের ভামকা 
অপারসীম । গতশতকেই জেমস লঙ এ ব্যাপার বুঝতে পেরোছলেন, তাই 
নানা ধরণের কাজের সঙ্গে গ্রন্হাগার আন্দোলনও আরম্ভ করে দিয়োছলেন। এটা, 
লঙ সাহেবের অন্যতম প্রধান কীত ৷ 


১৩ ॥ 


এই কীর্তমান পুরুষটি এখনও যথাযোগ্য সম্মান পাননি | ক ভাবে জেমস 
লঙ বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জীবনকে নানা ভাবে উন্নত করতে চেষ্টা করে- 
দছলেন আশাকাঁর এ গ্রন্হের পাঠক অনায়াসে তা অনুধাবন করতে পারবেন । 
এ দেখের' নৌতক ও সাহাত্যক উন্বাত, ইতিহাস চেতনা, বৈজ্ঞাঁনক হুন্ত 


জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার ২১৬ 


ও আলোচনার জন্য যেসব প্রয়াস বিদেশীরা আরম্ত করোছলেন লঙ ছিলেন 
তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন । তা বোধকাঁর এ গ্রন্হের আলোচনা ও তথ্যা্দর 
সাহায্যে স্পম্ট করা গেছে। জেমস লঙ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাঙলা ও 
বাঙালীকে উন্নীত করতে চেয়োছলেন বলেই বাঙলা ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ, 
প্রবন্ধ ও পরপান্রকা, সংবাদসার, ধাতুমালা, প্রবামালা, ক্যাটালগ ইত্যাঁদ 
প্রকাশ করোছলেন। এ ভাষার প্রাত এবং ভাষাভাঁষ জনগণের প্রাত তাঁর 
একাস্তিক আকর্ষণ [ছিল । 1তানি গভীর অনুশশলনের দ্বারা বহ? বাঙালীর চেয়ে 
শুদ্ধ বাঙলা 'শখোঁছলেন। বাঙলা সাহত্য সংস্কাত ও বাঙালী জীবনের 
বহ, ব্যাপারে তাঁর বোধ বহু নোৌটভদের চেয়ে ধারাল ছল ৷ তাই দেশীয়দের মধ্যে 
মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রাতত্ঠা করোছলেন ভানকুলার স্কুল। 
ছান্নদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, গ্রন্হাগার স্থাপনা, 'িওর্ক, রচনা প্রাতযোগতা, 
বৃত্তি ব্যবস্থা প্রভাতি প্রবর্তন করোছলেন॥। 'শাক্ষত বাঙাল কাঁব-সাহিত্যিক- 
সমালোচকদের চোখে আঙ্গুল 'দিয়ে দেখাতে থাকেন দেশীয় সাহত্য ও সহস্কাতির 
পাঁরবর্ধনে কোন কোন দিকে নজর দেয়া দরকার-_অধায়ন-অনৃশশলন হওয়া দরকার, 
তা। তাঁর এই নির্দেশে কাজ হয়। বহ, গবেষক ধে তাঁর নির্দোশত 
পথে কাজ করে প্রবতর্শকালে যশস্বী হয়েছেন তা আমরা আলোকন করোছ । 
বাঙলা ভাষার ব্যাপারে তান সংস্কৃত ও দেশশয় ভাষার মিশ্রণ গছন্দ 
কন্পতেন । কথ্যভাষার সাহত্যকে মযাদা দিতেন । প্রায় পাঁচশ বছর 
ফারসী বাঙলার সরকারী ভাষা ছিল অথচ বাঙলা সাহত্যে :রামরাম বসৃর 
প্রতাপাঁদত্য চাঁরন্র' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্হে কেন ফারসীর প্রভাব লাক্ষত 
হয় না এ বিষয়েও তান বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তান তৎসম শব্দ 
অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে গৃহীত ও বাঙলা ভাষায় আবকতরুপে প্রচালত শব্দের 
সঙ্গে দেশীয় এবং লৌকিক উপভাষা 'বি-ভাষার মিশ্রণের দ্বারা বাঙলা ভাষার 
শ্রীবাদ্ধ সাধনের জন্য চোঁষ্টত ছিলেন । 

লৌকিক এবং দেশশয় ভাষার সঙ্গে পরাচত হবান্ন উদ্দেশ্যে ও আরও নানা 
কারণে প্রবাদ সংগ্রহের দিকে ঝণকে পড়োছলেন। তাছাড়া, গ্রবাদের দাপট তাঁর 
সময় অবাঁধ বাঙালী জখবনে কিরুপ ব্যাপক ছিল সে কথা ইতিপুবেই উল্লেখ 
করোছ । বোদক সাহত্য থেকে চর্যাপদ, শ্রীকৃষকশীর্তন, কাত্তবাসীরামায়ণ, কাশশ- 
দাস মহাভারত, মঙ্গলকাব; প্রভাতও আলাল” ভাষা, হুতোমা ভাষা এমন কি নগল 
দর্পণের কথ্যভাষার মধ্যেও প্রবাদের ছড়াছাঁড়। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে 
?বশেষত মাহলামহলে এখনও প্রবাদের প্রভাব লাক্ষত হয় ৷ প্রবাদের মধ্যে লঙ্ড 


৯১৬ পাদ্রী লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন 


বহ, এীতিহাসিক চার, প্রাচটন প্রথা, পৃজার্চনা মানি প্রসঙ্গ, উল্লেখযোগ্য স্ছান 
ও মানুষদের আবিষ্কার করেছেন । 

তাঁর বহু, চিন্তা ও বহ, পাঁরকল্পনা এক শ্রেণীর মধ্যাবন্তকে বৃহওর 
জনগণের সঙ্গে যুস্ত করতে সাহায্য করে । তার ফলে সম্ঘশাক্ত, মত্তবযাদ্ধ 
ও স্বাধীনতার চেতনা জন্ম নিতে থাকে । স্ববোধ জাগারত হলে বাঙালী 
শাস্ত্র, ব্রান্মণ ও আচার সর্বস্বতাকে বিচার করে গ্রহণ করার 'দিকেও 
ঝ"কতে থাকে। তার মধ্যে স্বতন্তবোধ উজ্জীবিত হয়। এ জন্যই লঙের কথা বলতে 
গয়ে বাঙলা সাহত্য,ীশক্ষা বিকাশের ধারাও বাঙালশ জগবনের কথা বলতে হয়েছে। 
বলতে হয়েছে জেমস লঙ কি ভাবে ও কত ভাবে বাঙালীকে কত খণে আবদ্ধ 
করে গেছেন তা । এসব কথা বলতে গিয়ে দেখাতে হয়েছে কি মন নিয়ে জেমস লঙ 
এদেশে এলেন, কি মন নিয়ে 'তান দেশীয় সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র-শোষণাদি 
1নবারণে তৎপর হলেন, কেন দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রাম ও সাধারণ 
মানুষদের প্রতি নিস্পৃহতায় 'তাঁন ক্ষুষ্খ ছিলেন তা-ও । কোন পারাম্থীতিতে 
[তান স্বদেশীয় বাঁণক ও শোষকদের প্রাত বাতশ্রদ্ধ হলেন ; পাশ্চাত্য জ্ঞান 
বজ্ঞানের হাওয়া ম্মতৃভাষার মাধ্যমে দেশীয় সাধারণের মধ্যে বিতড়নের উদ্দেশ্যে 
কি ভাবে স্বদেশীয় ও এদেশীয়দের এক্য-অনৈক্যর কলরোলে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে 
নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছিলেন, টাকা-সর্বস্ব, অমানাবক-অসৎস্কৃত-আঁশাক্ষতদের 
দুববিহার তাঁকেমনের দিক থেকে কত ভাবে পণীড়ত করোছিল, এবং তিক্তবিরন্ত হয়ে 
ভগ্রদ্বান্থ্া ও ভগ্হদয়ে কি ভাবে এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন তা সবই নানা 
স্থান থেকে আহত তথ্যের আলোকে 'বিচার করেছি । 

এবং বলোছ লঙ যে মনের পড়নে দগ্ধ হয়েছেন তার বহ, বেদনা তাঁর নিজের 
সস্ট ॥ তাঁর স্বাঁবরোধ এবং পুর্ষকার বনাম নিয়াতবাদের দ্বন্দ । তাঁর 
অহৎ এবহ খএসম্টধ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তৎপরতা তাঁকে কাছের মানুষে পাঁরণত 
করতে, বুকে জাঁড়য়ে ধরতে, অনেকের বেধেছে । কিন্তু তাতে তাঁর কাজের সফল 
ভোগ করতে অসৃবিধা হয় 'নি। যতাঁদন 'তাঁন এদেশে ছিলেন ততাঁদন সর্বপ্রকার 
মিল ও আমলের মধ্যে দাপটের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে 
তাঁর জনীপ্রয়তা অটুট ছিল। এই জনীপ্রয়তায় চির ধরায় জ্বার্থন্বেষী বাঁণক ও 
তাদের পো-ধরা দেশীয় মধ্যাবত্তদের একাংশ। তারা লঙকে না গ্রহণ না বর্জন 
নশীতর দ্বারা আঁভনীন্দিত করতে থাকে তখন থেকে ষখন মেকলে ও মেকলে- 
পল্ছরা প্রচণ্ড । লঙ মেকলে 'মাঁনটকে মেনে নেন নি। তার সমালোচনা 
'করেছেন । , এবং নিজের বোধ ও বাীদ্ধমত চলেছেন । তাতে তান খুব 
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কটা বিরোধীতার সম্মুখণন না হলেও িছ, বন্ধহখন হয়ে পড়েন। ১৮৫৪. 
সনের পর অবশ্য নীচুক্রাশের শিক্ষায় বাঙলা গৃহগত হয়। তাতে দেশীয় 
সাধারণদের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার বাপারে লঙের ষে প্রচেষ্টা ছিল তা 
অনেকটাই সফল হয় তা মনে করা যেতে পারে । দেশশয় ভাষাকে সমূন্বত করার 
জন্যও চেষ্টা আরম্ত হয়ে যায়। পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার্গর বাঙুলা ভাষার 
শ্রীবাদ্ধকল্পে ক অসাধারণ কাজ করে গেছেন তা বাঁঙ্কম ও রবন্দুনাথের 
যে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি তাতেই জানতে পার । পরবতর্শকালে এই ভাষা যখন 
নোবেল পুরস্কারে বাঁন্দত হয় তখন টউচ্চাঁশক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙলাকে আর 
অদ্বাঁকার করা যায় না। অবশ্য উচ্চাশক্ষায় বাঙলাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে যে 
কতাবিদ্য বাঙালী মনীষার কথা স্মরণ করার প্রয়োজন আছে, তিনি হচ্ছেন স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । জেমস লঙ যেমন সাধারণের মধো বাঙলা ভাষার 
মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, তেসাঁন উৎসাহণ ?ছলেন সার 
আশ-তোষ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলা তথা মাতভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার 
করতে ৷ ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগৃপ্ত লিখেছেন “5105 917 £90109- 
11001511656 001166111012660 11121161 €68010106 ৪00. 19568101810 


০0 12778018599, 186 1190 50106 118010121 105219 17 15৬ 210 1)5 
(00118106082 01959 109215 ০০10 7০ 091 1060 019 [8611০ 
9 081 80806570710 116,* যখন সার আশুতোষ এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন 
তখন 405 81015751655 ০৫ 0186 ড/65 0০০, ৯৮৩৩ 01281712106 0511 
19০0101695 17 0009061) [20101058] 18115098595. 7076 617)01561105 ০: 
11861017-568659 1 015. 1010019 01 605 10105656101) ০60001 116০৩- 
399111%/ £8৮৪ 210 11196100159 6০ 01015151 500159 10 107090601) 
180882599 210175 ড/1611-07691 200 7,810 210. 0067 5001) 560199 


180 2 ০০10116 06115015010 [9860100519.* আশতোষ মনে করতেন 
ভারতবর্ষ তার অখন্ড সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এীতিহ্য নিয়ে না এগৃলে অগ্রবতশ 
দেশ ও জাত সমূহের সঙ্গে তালে তাল ফেলে এাগয়ে যেতে পারবে না। 
অখন্ড সাৎস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এীতহ্য অনুধাবনের নিমিত্ত তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি 
অবলম্বনের কথা ভেবোছলেন তা হচ্ছে মাতুভাষার মাধামে উচ্চাঁশক্ষা । 
শৃধু-পরণীক্ষায় পাশ নয় প্রকৃত জ্ঞানচচরি জন্যই মাতূভাষায় উচ্চাঁশক্ষার 
প্রয়োজন । অন্যথায় আচার্ষ প্রফুল্লচন্দের ভাষায়--“একজামিন পাশ করিবার 
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ধমাত্ত এমন হাসাম্দপক উন্যন্ততা পাঁথবাীর কুতাপ দোঁখতে পাওয়া যার না। 
পাশ কাঁরয়া সরম্বতণর নিকট হইতে চিরাবদায় গ্রহণ--শাক্ষতের এরুপ জঘন) 
প্রবৃত্তিও আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা 
শেষ করিয়া জ্ঞাণণ ও গুণণ হইয়াছি বাঁলয়া আত্মোদরে স্কীত হই, অপরাপর দেশে 
সেই সময়ই প্রকৃত জ্ঞানচচরি কাল আরম্ত হয় । কারণ, যে সকল দেশের 
লোকের জ্ঞানের প্রাত যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারাই একথা সম্যক উপলান্ধ 
কাঁরয়াছেন যে বিশ্বীবদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহর হইয়াই জ্ঞানসমদ্দ্র মন্হন 
কাঁরতে হয় । আমরা দ্বারকেই গৃহ বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছি । সুতরাং জ্ঞান- 
মীন্দরের দ্বারেই অবস্থান কার, অভ্যন্তরচ্থ রক্ররাজশ দষ্টিগ্রোচর না কাঁরয়াই 
গ্ষুবমনে প্রত্যাবর্তন করি ।...এমার্সন বলেন, “01015515055 2৩, ০1 ০90196, 
10990110 60 £92110565 ; 11101) 56617)6 2100 95108 /95 9? 00৩1: 
০ড/0. ৫150£5010 1০06106” বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহ প্রাতভা 'বকাশের সহায়ক নহে, 
অন্তরায় ৷ ধরাবাঁধা নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া প্রাতভা বিকাঁশত হইতে 
পারেনা । ..এককালে ভারতবর্ষের উন্নাত হইয়াছিল স্বাধীন চিন্তা ও 
স্বাধীন আচারের দ্বারা । আবার যাঁদ ভারতের উন্নাত হয়, তবে তাহাও 
স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের অনজ্ঠান দ্বারাই হইবে । ভাবের দাসত্ব ও 
শারীরক দাসত্ব উভয়ই জাতীয় উন্নাতর সমান অস্তরায়। বাঁহারা এদেশের 
মনের উপর ইতরাজশ ভাবের দাসত্ব আনতে চাহেন বা যাঁহারা এদেশের মলের 
উপর সংস্কৃতভাবের দাসত্ব আনতে চাহেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত । হারবাট 
স্পেন্সার বা শত্করাচার্য বাঁলয়াছেন বাঁলয়াই কোন কথা মানয়া লইতে হইবে 
তাহা নহে । নিজের যকত ও "বচারের দ্বারা উহার যাথার্থয প্রমাঁণত হইলেই 
তবে তাহা গ্রহণ কাঁরতে হইবে । ইহাই স্বাধীন 'চন্তার মূলমূত্র। ভারতবর্ষে 
পুনঃ স্বাধধন চিত্তা ও স্বাধীন আচার প্রবর্তিত হউক ।”১ আচার্য প্রফুল্ল 
চন্দ্রের স্বাধীন চিন্তার যাান্ত ও 'বচারের বোধ বাড়াবার ইচ্ছাকে শক্ষাগত দক 


থেকে এগয়ে নেবার ইচ্ছায় স্যার আশহতোষ--4100/60 100 ৪. 801915109 
৪9 80 10561000100] 1১101) 1001560. & 10861010 8100 109 01111291010... 
4.0 2 0105 10610 00011000891 00৬61 0616105 00010 619৩ 85 0085565 
91081 11116518065 0601016 180 10086 2100 01071915 8০611090179, 
70110095 0660 110 101867 06 20 100611600091 57670196,  900081 
০৩11556৫038 0056 8৪ 100 £65৫010 100000 51011951)(61)177610% 
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প্রফুল্পচন্দ্র বিশ্বীবদ্যালয়ের ক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন নিজে উচ্চাশক্ষা নিয়ে 
এবং শিক্ষা পদ্ধাতর বাটি ও ছাদের 'ডিগ্রীর প্রাত লালসা কিন্তু জ্ঞানাজনের প্রাত 
অনাঁহা দেখে । স্যার আশদুতোষ মনে করলেন মাতূভাষার মাধ্যমে উচ্চাশক্ষার, 
ব্যবস্থা করা গেলে ছান্রদের মধ্যে জ্ঞানাজনের স্পৃহা বাড়বে । 'তাঁন "বশ্বীবদ্যালয়ের 
শিক্ষা ও গিগ্রীকে জ্ঞানার্জনের প্রথম সোপান 'হসাবেই দেখোছলেন। 
তাই তান ১৮১১ সনের ২৪শে মার্চ কলকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ের রোজষ্ট্ারের 
কাছে প্রস্তাব পাঠিয়োছলেন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক ভাষাসমূহকে যকত 
করতে। ইংরেজী সরকারী ভাষা হওয়ার জন্য ইৎরেজখকেই শিক্ষার মাধ্যম 
করার কোন ব্যাস্ত ?তান খুজে পাননি । কারণ, প্রাচশন যুগের সংস্কৃত ও 
মধ্যযুগের ফারসী রাজান:গ্রহ লাভ করলেও বহৎ জনসমাজের ভাষা ছিল না।, 
জনগণকে জনগণের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের 'নামত্ত তাঁর যান্ত 'ছল 
অকাট্য । কিন্তু স্যার আশুতোষের প্রস্তাব গৃহণত হয় না । ১৮১১ সনের ২১শে. 
জুলাই 'সিশ্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেন-_-"1£ ০80001 ৪০০5৫6 €০ 111৩ 1600651” 
তাতে 1তাঁন দমেন না। প্রচেষ্টা চাঁলয়ে যেতে থাকেন । পনের-ষোল বৎসরের 
চেষ্টায় অবশেষে কৃতকার্য হন । ডঃ দাশগণপ্ত জানিয়েছেন--1)6 83 77010 
10916071805 20 10515058060 [106 00০11110616 01 1/11000 0০ 17010 
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প্রান্তর যোগকেও অস্বীকার বরা যায় না। 

এখন নানাঁদকে বাঙলা ভাষার 'ীবস্তাঁতি ঘটছে । স্বাধীন বাংলাদেশ 
প্রাতষ্ঠার পর এ ভাষার আন্তজ্ীতক স্বীকৃতি এসেছে । তব, প্রফুল্লচন্দর 
প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। জ্ঞান সমদ্দ্র মন্ছন করার দিকে আমাদের স্পহো জাগারত 
হয় নি। এবৎ বিশ্বাবদ্যালয় সমূহও প্রাতভা বিকাশের সহায়ক হয় নি। অধ্যাপক 
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স্যার আশঘতোধ এ জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগ 
হননি অথবা জেমস লঙও এ জন্য দেশশয়দের ভতরে মাত্‌ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদানের জন্য অক্লান্ত পাঁরগ্রম করেন নি। দেশশ ও িদেশশি শিক্ষাবিদ ও 
মহানহুভব ব্যান্তরা যে আদর্শে-উদ্বৃদ্ধ হয়ে মাতভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য 
অক্লান্ত পারশ্রম করে গেছেন, পরবতর্ণকালে মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষা প্রবার্তত 
হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে তাঁদের প্রত্যাশা যে পূরণ হয়ান তা উপরের উদ্ধৃতিতে 
প্রমাণিত । এদিক সুধশ পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাছ তা থেকে মুক্ত 
হবার জন্য সচেন্ট হতে । তা করা গেলে তবেই মুক্তবাদ্ধর সংগ্রামশদের 
প্রীত আমাদের শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে । তবেই বাঙলা ভ্বাযা ও সাহত্যের 
অগ্রগাঁতর ধারা হৃদয়াঙ্গম করা সহজ হবে। এবং তবেই জেমস লঙের জগবন কথা 
রচনার উদ্দেশ্য সফল হবে। 


৮ ॥ ১৪ & 


লঙ বিরোধীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে থাকেন ১৮৬০ সন থেকে । এই সন 
থেকে নালকরদের প্র-পান্নকা তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকে। নগলদর্পণ 
মামলা সংর, হবার কয়েক সপ্তাহ আগেই ইখালশম্যান সম্পাদক লঙ্ঁকে শাসাতে থাকে 
তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে এই বলে । 8121)10) 8100 7811)91 পযাস্তকায় 
নানার«প অশোভন ও অশালীন কথাও লেখা হয়, তব, তান পিছ, হঠেন না। 

নীল বিদ্রোহ দীমিত হলেও এই বিদ্রোহের পর থেকেই বাঙালশ মনে স্বাধধীনতার 
প্রত্যাশা জাগতে থাকে ৷ সেই প্রত্যাশার একাদকে ইংরেজ বিরোধিতা অন্যাদিকে 
ইংরেজ বাঁণকদের ওপর প্রচণ্ড আস্থা একই সঙ্গে দেখতে পাই । একাঁদকে 
স্বদেশীয়দের প্রাত অনুরাগ, অন্যাদকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জশবনানৃকরণের 
জোয়ার । পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে স্বদেশের সমস্যা উপলাব্ধ করার চেষ্টা । 
একাঁদকে স্টুয়ার্ট মিল, কোঁৎ প্রভাত বাদ্ধিজবীদের আদর্শ, অন্যাদকে পূকেই 
উল্লেখ করোছ, মধহস্দনের ইন্দ্ীজৎচাঁরর সৃষ্টির দ্বারা নিপসীড়ত বাঙালণর 
অশুরে প্রবল বলশালশীর বিরদ্ধে দাঁড়াবার সাহস, 'বাঁভম্ সভার প্রসার, হেম- 
নবান-বাঁঞ্কমদের আহবান বাঙালণকে চণ্ল করে তোলে। 'বিদেশশ সমাজ- 


নায়কদের 'বাভন্ন মতবাদ একেকজন বাঙালণ একেক ভাবে গ্রহণ করে এগোতে 
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থাকেন। এই পারাচ্ছাততে লঙ সাধারণ মান্যদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । 
[তান রায়তদের জামতে সত্ব দান দেবার ব্যাপারে সোচ্চার হলেন। কারণ, এর দ্বারা 
তদের আধ্যাতক, মানীসক ও নোতিক উন্নীত সম্ভব হবে। একই চিন্তায় 
চাতত হয়ে কারা বিভাগের সৎস্কার, শ্রমজধবশ সম্প্রদায়ের জশবনের মান উন্নয়নের 
কথাও বলতে থাকেন। দুর্বলশ্রেণীয়দের জন্য কহ, সুথ স্াবধার ব্যবস্থা 
করা গেলে রন্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বিপ্লব রোধ করা যাবে-_এটাই 'ছিল তাঁর বিশ্বাস । 

যাঁদও বাঁণকেরা লঙের বিরুদ্ধে ছিলেন তবৃ্‌ লঙ ইউরোপীয় মুলধন 
রপ্তানিকে স্বাগত জানয়েছেন। তিনি বলেছেন এই মূলধনের দ্বারা ভারত- 
বাসীর জশবনের মান উন্নীত হবে। 'কন্তু তা যে হয় নি, হয়েছে উল্টোটা, 
তা উল্লেখের দাবী রাখে না। লঙ সরকারী কতা, মিশনারী ও বাঁণকদের 
কাছে দেশীয় পন্র-পান্রকার মতামত জানাতেন । লঙের আগে এ কাজ করতেন 
রেভারেপ্ড উইলিয়ম মর্টন । মর্টনের প্রবাদ পুস্তকের কথা আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করোছ । মিশনারী পাদরণরা এ কাজ করতেন দেশীয় অনুভূত সম্পর্কে 
ইউরোপাীয়দের অবাহত করাতে। এরদ্বারা ইউরোপাীয়দের এদেশে বসবাস নিরাপদ 
হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বাঙালশদের কাছে এ 
কাজ সমর্থন পায় না সঙ্গত কারণেই । কারণ, ইউরোপায়দের শোষণ ও এদেশে 
নিরাপদ বাস তাদের মোটেই কাম্য ছিল না। 

দেশীয় সমাজ ও জীবন অনুশীলন করার উদ্দেশ্যেই লঙ সমাজ বিজ্ঞানের 
অধ্যয়ন করেছেন, সখগঠন গড়েছেন কলকাতা, উত্তরপাড়া, কূফনগর, সিউড়া, 
বহরমপুর, ঢাকা প্রভাত স্থানে । সংগ্রাহক তৈরী করেছেন, সথ্গ্রাহকদের 
শাক্ষত করার জন্য বলেছেন- সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ 
শীল প্রয়োজন । উীদ্দে গবদ্যার চোখ না থাকলে জঙ্গলে গিয়েও ভীন্তদাবিদ্যা বিষয়ে 
জ্ঞান আসে না। তেমাঁন সমাজের বহ, প্রসারত শাখা-প্রশাখাকে অনন্ভব করার 
মত অনুশশীলত দূস্টিভীঙ্গর বিস্তার না হলে সমাজ বজ্ঞানী হওয়া যায় না। 
ঠতাঁন দেশীয়দের মধ্যে এই দূম্টিভীঙ্গ চাষ করেছেন । তার ফলে সমাজ 
শবজ্ঞানের চিন্তা ও চেতনাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন । 


॥ ১৬ &॥ 


এক উদ্দেশ্য নিয়ে তান এ কাজ করোছলেন, আমাদের কাছে সে 
কাজ অনা উদ্দেশ্য সাধন করেছে । আর তাতে আমরা লাভবান হয়োছি। 
এত লাভবান হয়োৌছ যে তাঁর কথা মনে হলে মন প্রীততে প্রসব 
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হয়ে ওঠে । তাঁর পাদন্নশর কাজ, '্রাটশ শাসনকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস 
ইত্যাঁদ কোন কিছুই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। 

বাঙলা ভাষা ও বাঙালগ জীবনের প্রাতি তাঁর দরদ ও ভালবাসা ষে অন্য মূল্য- 
মানের দ্বারা.বুঝে নেয়া যায় তা বাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এ গ্রন্হে । তার জন্য 
নীলদর্পণের অনুবাদ প্রসঙ্গেও বোধ হয় কিছ, আলোচনা করতে হয় । এই গ্রন্হের 
অনুবাদকে কেন্দ্রে করে 'তাঁর জীবনে যে ঝড় বয়ে গেছে, নীলদপণের 
অনুবাদক কে:তা নিয়ে যে জিজ্ঞাসা এখনও বহ, বাঙালপকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, 
তার একটা ধযীন্তসঙ্গত উত্তর সে আলোচনায় যুত্ত করে দিলাম। নলদর্পনের 
অনুবাদকের নামাট জানতে পারলে অনুবাদকের প্রেরণাময় ব্যান্তত্বের প্রাতও 
আমাদের শ্রদ্ধা জাগারত হবে । বর্তমান বাঙলার সাহাত্যক সমালোচক ও 
সাহত্য-রস-পিপাস্‌দের মধ্যে মতামতের 'দিক থেকে যশুই বিচ্ছিন্নতা থাক না 
কেন, জেমস লঙের মৌলচিন্তা, অধ্যবসায় ও গভীর সন্ধানী 'বিচারশাক্তর 
আদর্শ গ্রহণ করলে বাঙলা সাহত্য যে সম্‌দ্ধ হবে, তাঁর সঙ্গে আমাদের 
আত্মীয়তা যে গভীর হবে, একথা বোধ হয় সকলেই মানবেন । 

কারণ, তান ছিলেন ইউরোপায় ও দেশশয় সমাজের অন্যতম যোগসূত্র । 
ব্যক্তিগত স্বার্থকে অবহেলা করে তিনি এতদ্দেশীয়দের উন্নতির জন্য অরুন্ত 
পারশ্রম করেছেন । তান আমাদিগকে উপহার 1দয়েছেন ন্যায় ও নীতি, সত্য 
ও সততার প্রাত আবচল থেকে অন্যায় ও অসঙ্গাতর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য, 
লড়াই করবার জন্য দুজ'য় সাহস। 


 প্ররিশিষ্ট-১ 
নীলদর্পণের অনুবাদক 


সকলেই জানেন যে কেনচিৎ পাঁথকেনাভিপ্রণীতৎ “ নগলদর্পণৎ” প্রকাশিত 
হয় ১৮৬০ সনে ঢাকা থেকে । ১৮৬১ সনে" কলকাতা থেকে নাটকাটর ইংরেজণ 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নাট্যকার বা অনুবাদকের নাম থাকে না। অনুবাদক হিসাবে 
4 [৪1৮৩ এই কথা ছাপা হয় । এই অন্দাদত নাটকাঁট নিয়ে মামলা হয়,। মামলায় 
অন্ুবাদকের নাম জানা যায় না। পাঁরশেষে বাঁঞ্কম5ন্দ্রের একাট মন্তব্য অনসরণ 
করে 'বদপ্ধ গবেষকেরা মাইকেল মধ্সদন দন্তকে অনুবাদক 'হসাবে 'চাহিন্ত 
করলেন। কোন কোন বিদ্বান মধুৃসংদ্ন রচন।বলীতেও নাটকাঁটতে যুক্ত করে 
দিয়েছেন । তব, নাটকাঁটর প্রকৃত অন:বাদক কে সে সন্দেহ ঘোচে নি, অথণাং 
সাঁঠিক অনুবাদক কে সে সম্পকে" এখনও চূড়ান্ত নিষ্পাত্ত হয় নি । 

এই নাটকই 'অর্থাৎ “নীলদপণণ' দয়ে বঙ্গীয় সাধারণ রঙ্গালয়ের সূন্টি । কিন্তু 
“যে কোন কারণেই হোক রঙ্গমণ্টের প্রভাব বালা নাটক র?নাকে উন্নীতর 
পথে পাঁরসগালত করতে পারে নাই”১ অনেক শীবদ্বান মনে করেন বাঙলা 
নাটকের মৃক্তর সম্ভাবনা আসে মধুসূদনের দ্যাট প্রহসন এবং দীনবন্ধৃর 
“নখধলদর্পণ” ও “সধবার একাদশখর" বাস্তব ও জশবনানম্তঠ নাটকের দ্বারা । যে 
সময় ইৎরেজণ 1শাক্ষত মধ্যাবত্ুশ্রেণীর মধ্যে জনজীবন ও তার ভাষা ও সংস্কণতর 
সঙ্গে ফারাক বেড়ে ষেতে থাকে বা মর্মীস্তক বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে তখন বাস্তব- 
জশবনের আঁভজ্ঞতালব্ধ নাট্যকার দীনবন্ধ, ও আরো দৃ-একজন 'শজ্পগ সাহাতিক 
জনজশবনের আঁস্তত্বের শিকড় খ:জতে 1গয়ে 'নীলদপপণ” ও অন্যান্য রচনা প্রকাশ 
করে স্বজাতিবোধ ও দেশগ্রশীতর প্রমাণ দিলেন। তাঁরা যে 'শাক্ষত সমাজের 
এলাটস্ট মানীসকতার দ্বারা ভ্রান্ত হন নি, ভিক্টোরয়ানদের রুঁচগত ও নোৌতক 
শহাচরক্ষার আদর্শে গ্রভাবত সমাজের ছৃতমার্গ ও ইনাহাবসনের চাপ অগ্রাহ্য 
করে বাস্তবজশবন বোধ ও দেশজসংস্কার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটকাদ, রচনা 
করতে পারাছলেন নলদর্পণ আদ রচনা তারই উদ্ধাহরণ। তাই এ সব রচনা 
তাংপর্যপূর্ণ। জেমস লঙ নীলদর্পণের এ তাৎপর্য উপলাব্ধ করতে পেরোছিলেন । 
নাটকাঁটর বান্তবজীবন বোধ ও ফ্যাক্স তাঁকে আকন্ট করোছল । রচনাশৈল বা 
নাটকটির মূল্যবিচারে তাঁর উৎসাহ ছিল না। অনুদিত নাটকটি সম্পাদনা 


২২৪ পাছরী লঙ, বাঙলা সাহতা ও বাঙালী জীবন 


করার সময়ও তান এই বোধ ও বাদ্ধর দ্বারা চালিত হয়োছলেন। শোঁথল্য ও 
ভুলের শিকার হয়েছেন এবং সম্পাদনা করতে গিয়ে একটু বেশ রকম. 
স্বাধীনতা গ্রহণ করোছিলেন । জেমস লঙ ছিলেন ইৎরেজশ গ্রন্হের সম্পাদক ।. 
গিস্তু অনুবাদক কে? অন্বাদক ও সম্পাদক 'কি একই ব্যাক্ত ? 


॥ ২ ॥ 


নীলদর্পণের অনুবাদক কে এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন বিখ্যাত জশবনীকার 
মন্মথনাথ ঘোষ প্রবাসী পত্রে ।১ এ পাৰিকায় প্রাতবাদপন্রও প্রকাশত হয়। এ 
পর্যন্তই । ১৯৭২ সনে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবা্কী উপলক্ষে “1! 1001) ০. 
1196 10190 7১1900106 [11101 প্রকাশ করতে গিয়ে অনুবাদকের 'বিষয়াট 
তাঁলয়ে দোৌখ এবং মধবসূদনকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করতে পার না।২ 

আদালতে লঙ সমস্ত দায়ত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেছিলেন । এ বিষয়ে 
১৮৬১ সনের ২০শে জুন তান সৎবাদপন্নে একটি বিবতি দেন। এই 
ধববৃতির উত্তরে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকব্চ, রাজা নরেন্দ্রুকৃষ, বাব, 
রমানাথ ঠাকুর, বাব, কালী প্রসন্ন [সিহহ, বাব, প্রসন্ননাথ ঠাকুর প্রভৃতি চা্শজন 
নাগারক লঙকে একাঁট পত্রে জানান__অন্বাদ প্রকাশের দায়ত্ব গ্রহণ করে আপনি 
সংবাদপত্রের কুৎীসং আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন দেখে আমরা মমহিত । এ নাটকাঁটিতে 
«এতদ্দেশগয়দের অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে বলে আমরা বিশ্বাস কাঁর। 
ইউরোপের জনগণের কাছে এতদ্দেশের জনগণের মনোভাব তুলে ধরার সং 
প্রচেষ্টাকে হেয় করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে যে নাটকাঁটতে 
এতদ্দেশশিয়দের সাঁঠক অনুভূতি প্রকাশিত হয় নি। আমরা মনে কার নাটকে 
প্রকৃত তথা উদঘাঁটিত হয়েছে ।”৩ লঙ পন্াটর জবাব দেন ১৫ই জুলাই, মামলা 
আরম্ভ হবার চারাঁদন আগে । জবাবে বলেন--“এদেশে মিশনারী পাদরণীর কাজ 
করতে এসে জনসাধারণের দৃঃখ-্দু্দশার সঙ্গে নজেকে মিলিয়ে ফেলোৌছ। আমার 
স্বদেশবাসীর প্রাতভা ও কর্মদক্ষতায় আম .যেমন শ্রদ্ধাশীল তেমাঁন তাঁদের 
অখ্তরীণ্টিয় আচরণে আম ব্যথত । সত্য, ন্যায় ও মানবতার জন্য জগতের বহ, 
মহাপুরুষের আত্মোৎসর্গ করেছেন৷ এ দেশের সরল আঁশাক্ষত গ্রামবাসীর অন্তরের 


5) প্রবাস” মাঘ ৯৩৬৩ বঙ্গাব্দ। এ পাকার ফান্গুন সংখ্যায় গোপালচন্দ্র রায়ের 


ঠ 
৪ 
০ 


প্রাতবাদপত্রে মধূসদনকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করার স্বপক্ষে ওকালাঁত থাকে। 
২ 895 6086079 ৮7০০০ ৮ [71010006101 0১ 0175 15010010200, ৬-১01711 
এসেছে 01 10019020160. 01 61-1001090 0০. ০10. 
৩। [71100 7২০110%, 5915 1861 ও অন্যান্য প্র-পান্রিকায প্রফ্যাশিত। সরকারী নাঁথভূক্ত, 
বাবল্যান্ড, লাঁলজগ্্র মির প্রভতির গ্রচ্ছে উল্লেখিত। 


পারশিম্ট ২২৫ 


কথা-_বা তারা বলতে পারে না--তা বৃহৎ জনসমান্টর কাছে তুলে ধরার অপরাধে 
বাঁদ নিষতিীত হই তবে তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার গৌরব অর্জন করব । এবৎ 
প্রকতে থ্বীন্ট 'মিশনারার দায়িত্ব পালন করব ।”১ 


৯৮৬১ সনের ১৯, ২০ ও ২৪ জহলাই তিনাঁদন ধরে মামলার শুনানি চলে । 
২৪ তারিখ রায় দেওয়া হয় £ “81459 7,010,--861 ৪ ০216001 80. 
09086120 10590158610 ০ 015 ০78185 19161511760 8281050 %০08+ 
(15 2075 16001050 & ৮611096 01 89110” ০0 ৮০০ ০০900065, ৪0৫ 
(95 ০০1 109%176 1509560 00 21156 039 10055019070 00. 02৩ 
1000010 0£ 7০211597050 0010951, 10 15 00%/ 109 [9881601 ৫0১ 00 
৪৬910 005 190151910105606 ০81150. 01 ৮00 0156 $5:৫1০6 ০01 00৩ 1... 
70559000195 0£ 005 00816 19 0179 5০0 7089 & 116 01 1২৪, 1000 
€০ ০: 996:9180 2:85 005 00099109 800 0086 9০90 ০96 1101918501860 
10) 006 ০0120100010 1811 6017 0105 0611090 ০ 9209 921910091 1010611, 
800 (1086 900 ০৩ 0010761 10011501060 10011 05  ঠি2৩ 19 


0810.”২ সঙ্গে সঙ্গে জারমানার টাকা 'দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ । মামলার 
খরচা বহন করেন প্রতাপচন্দ্র সিংহ । রায়ের বয়ান শুনে এ দেশবাসশ রাগ্নে 
ফেটে পড়ে । চারাকে হৈ-হৈ পড়ে বায়। রায় শুনতে যারা আদালতে 
উপাস্িত ছিল তাদের ভাঁড় সামলাতে বারে বারে পাাঁলশ ডাকতে হয় ৷ িলাতের 
কাগজেও যে রায়ের বিরদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ হয় তা আমরা আগেই দেখোঁছ। 

অন্ত নাটকাঁট প্রকাশের ব্যাপারে সীটনকার নিজেও উৎসাহী 'ছিলেন। 
[তান পাশ্ডীলাঁপর টাইপ কাঁপ থেকে আঁতীরস্ত একাঁট কাঁপ নিজের কাছে 
রেখোছলেন এবং তা সরকারণ ব্যয়ে প্রকাশের জন্য চেষ্টাও করোছলেন । এ 
ব্যাপারে জেমস লঙ অবগত ছিলেন না। ৪. ৪. 81118 িখেছেন--1-০08 . 
1080 20091 5৬510 ০660 2৪1৩ (096 9০6০০-৮911 1590. 1009006 €০ 
97106 005 02119126910 7 20900 05 090 10606 ৪ ৫0011086 ০909 
০৫ 02105181101) [01101705616 (0. 1. ও. 1,008 ৫০ 1,010 73151100 0£ 
- 09199659, 486 24, 1861). 806 095 (30951070619 16107511050 511612€ 
800 (0 58৬৩ 15616 00) 5100109179553106176 2119/60 10108 ৮৩ 
০০০০৩ 06 5০9০৪০৪%.৮৩ 

লঙের সময়ের গ্রচালত আইন অনুসারে লঙ নিজের সমর্থনে বন্তব্য রাখতে 


চ১১১১8১১ 





২২৬ . পাদরপ- লজ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন : 


পারেন না। দ্বিতীয় দিনে লঙ 'দোষা' সাব্যস্ত হলে লঙের আ্যাটন “81769 
০ )008582)৩0%”-ঞর আবেদন জানান । ২৪শে জুলাই ফুল বেণে পুনরায় 
শুনানী হয়। লঙকেও তাঁর সমর্থনে বলতে দেওয়া হয় । তাতে তান জানান_ 
10 23 115 ৫09 00 1060110 005 20000110158 01 100120 01010 
200 0896 11 00৩ 00%5:01060 1990 1070510 015 56061776768 01 (06 
2650015 10 1857, 10091 ০1909৫91)54 সা01110 112৩ 0561) 8৮০106.*১ 
স্মরণে আছে, লঙ জেলে--5৪৬ 20৫ 5005 6০ 29016 136021৩ (1391 
1)5 2080 17 8209 19155191005 109100) 06 1015 116. 0795 51510015 110010060 
9009218108১ 10155100911695 180618] 10011-010001819, 011118175৪৫ 
[110881০1811 01838865, 4100118 (0৩ ০001819 616 8101৩ 171৩16, 
50০0-72101, [01৫ 011০৮ 1310%70, 2581968 0 98৫81 0০901 
তু. 0. 121511705০1 00০ 16515191155 0০01901] 2100 051০0693086 


11071.50৫ 911৩” (80211517709, 406. 24, 1861) দেশশয়দের মধ্যে যেতেন 
প্লাজা রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসম্ন ?সংহ, শ্যামচরণ শর্মসরকার, দশনবন্ধ, মিন, 
গশাশর কুমার ঘোষ প্রভূতি। বিশফ কলেজের ডঃ কে লঙকে বলেছেন-- 
400৩ 98৪ 50800 11 005 6905. ০? 085 0805৩ 115518910915 
%1)09 65 8236010151)50 8 005 80 ০08 €01)1196121 10135191181 
01955160119 9০108 6০ 1881 21) 00৩ 9285 01 013৩ 0101915996৫. 'তাঁন 
বাঙলা পারকায় প্রকাঁশত একাট সংবাদের প্রতিও লঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তাতে লেখা হয়--“এই যাঁদ খ্টীম্টধ্মের 'শক্ষা হয় তবে সারা ভারতবর্ষে 
খলম্টধর্ম [বস্তারত হউক এই কামনা:করব 1” লঙ চার্চ মশন সোসাইটির কাছে 
চাঠি দিয়ে জানয়েছেন, যে “সোমপ্রকাশ" খ্নীষ্টধর্ম এবং পাদরীদের ঘোরতর 
গবরোধশ, সেই পান্রকা অবাধ ১৮৬১ সনের ১৭ই জ্‌ন লিখেছে-_4199089 
(5৩ 050650 09৫ 10019 20৫ 005 5081151) 306115009106 1098 
750815%৩৫১ €06 09010118 ০৫ 015 10199109081 €০ 01019 ০901065 19 (106 
1)160691.... 16 25 00088000510] 008 005 05 ০1 00515081191 
08090 20৫ 0১০ £18050030659 9£ €)৩ ডি1019) (00611008611 1885 
১৩৩০ 8৩:/6৫.৮ (05061 2022 13010566901) :€0 60, 0 8. ও, 


19 5, 1861). 

' নালকরেরা লঙ্ের চেয়েও বেশ রুদ্ধ ছিল বারাসতের জেলাশাসক আ্যাসলে 
ইডেন, কৃফনগরের জেলাশাসক ডবল, জে' হারসেল, বেঙ্গল আঁফিসের সেক্রেটারী 
ও'নীলকাঁমশনের ন্ভাপাত স্যার সঈটনকার এবং বাঙলার লেফটানেন্ট গভর্ণর 
স্যার পটার গ্যান্টের ওপর | লর্ড মেকলে: গ্রযাস্ট লম্পর্কো [লখেছেন--“০08৩ 

77558784957 (0০০০৪. 


পারাশস্ট ২২৭ 
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০ 090131৩ স1)09৩ 11101081910 ] 81010, 8100 10 11096 00115515800 
হ 91৩ 0198881৩. 'তাঁনও রেহাই পান না। 


॥৩॥ 


প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কোম্পানীর শাসন অবসানের আগেই সতীপ্রথা রদ, 
বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতঙ্ঠা, শিক্ষা-সৎস্কার, সাওতালাদ-কৃষক বিদ্রোহ, বিধবা বিবাছ 
আইন, পুলিশণ ব্যবস্থার সংস্কার, যোগাযোগ ব্যব্ার উন্নাতকজ্পে রেলওয়ের 
প্রসার, সার্ভিসের সদস্যদের বেতন-সংস্কার প্রভাত অনৃত্ঠত হয়েছে । 
চড়কপজার বাণফোঁড়া বন্ধ করার জন্য মিশনারীদের আন্দোলনও চলছে । নতুন 
প্রেস আইন (4০ ১৬ ০ 1857) প্রবাতত হলে প্রেসের জন্য লাইসেন্স 
প্রথা চাল, হয় । প্রেস আইন অমান্য করার দায়ে ১৮ই সেপ্টেদ্বর “হরকরা” 
বাজেয়াপ্ত হয়। অপরাধ স্বীকার করে নিলে পুনরায় প্রকাশের অনুমাঁত 
মেলে। সেনা ও পালিশবাহনীকে ঢেলে সাজানো হয়। ইতিমধ্যে 
১৮৫৮ সনের ২রা জানুয়ারী কলকাতার লর্ড বশফ মারা যান। নতুন 'বশফ 
থ.শস্টধর্ম প্রসারকক্ে নতুন উদ্যম নিয়ে দেশীয় জনগণের মধ্যে মিশে যাবার 
জন্য পাদরীদের নির্দেশ দেন । পাদরীর। দেশীয় জনগণের সঙ্গে মিশে নানা ধরণের 
তথ্যাঁদ সংগ্রহ করে তা মিশনারী ও সরকারী কতার্দের নজরে আনতে থাকেন। 
১৮৫৮ সনের খরা অক্টোবর কোম্পানীর শাসনের অবসান হয় । ১৮৫১৯ সনের 
২৯শে এাপ্রল 4০ ১ ০0 18595 চাল, হয়। নীলকরেরা এ আইন মানে না। 
তারা তাদের খেয়ালখুশশী মত উচ্ছগ্খল আচরণ করে যেতে থাকে । পারবারতত 
অবস্থায় সরকারের উচ্চপদস্থ চাকরাঁতে মুন্সণ আমশীর আলণ, কাজ রমজান আলণ, 
শাহ কাঁবরাঁদ্দঘন আহম্মদ প্রভাত মৃসলমানদের নিয়োগ করা হয় । শাসনকার্ষে 
মুসলমানদের প্রবেশে এই সমাজের অসন্তুষ্ট শ্রেণণীকে সম্ভু্ট করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে 
১৮৫৯ সনে লেফটানেপ্ট গভর্ণর হয়ে আসেন গ্রান্ট সাহেব । তাঁর আমলে 
রেলওয়ে ব্যবস্থার আরো উল্লাঁত হয়। ডাকাত দমনের জন্য নতুন আইন রাঁচত হয় । 
ডাক ও তার িভাগেরও উন্নাত হয় । তার আগে দেশবাসী একদিকে নীলকর 
অন্যদিকে ডাকাতদের অত্যাচারে জর্জীরত ছিল । জলে ও চ্ঘলে তাকাত। 
বসানো হয় ডাকাত কমিশন.। নীলকরদের অত্যাচার দমন করতে গঠিত হয় 
নদলকাঁমশন &০৫ যয ০৫ 1860 অনুযায়ী । প্রকাশিত হয় নীলদর্পণ । 
', * ইউরোপবাসীদের কাছে এ দেশীয় 'সমাজের কথা তুলে, ধরতে গিয়ে লঙ 


বধ | পাদরী লঙ, বাঙলা, সাহিত্য ও বাঙালগ জীবন 


যশোর-নদণয়ার কথ্য ভাষাপ্‌ণ' নাটকাঁটর. অনুবাদের বাবস্থা করেন। সরকারী 
সীববৃক্ত হয়ে সাধারণ ডাকছঘরের মারফৎ তা বাল করা হয়েছে এই অজুহাতে 
নীলকরদের তরফ থেকে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয় এ কাজ সরকারের 
অনুমোদন অনযায়শ হয়েছে কি না; হয়ে থাকলে এর সঙ্গে জীড়ত ব্যান্তদের 
নামধাম কি! সরকারের কাছে লেখা চিঠিতে এও জানানো হয় যে দোষা 
ব্যানুদের বিরদ্ধে কঠোরতম আইনাফুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে | কারণ, অনুবাদাট 
নীলকরদের প্রাত ঘৃণা জন্মাতে পারে এবং এট শাস্ত ও শৃঙ্খলার পাঁরপন্হণী । 
অবশেষে মামলা দ্বায়ের করা হয় । সে মামলায় লঙ নিজেকে ধরা দেন। 

সরকারের একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবৎ কছু মিশনারী নীলকরদের 
ওপর বিরন্ত ছিলেন । তাঁরাই 'নীলদর্পণ-এর অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য 
লঙকে অনুরোধ করোছলেন । কারণ, তান মিশনারী সম্মেলন থেকে নীল 
বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও কথা বলার জন্য িবাচিত হয়োছলেন ৷ তাছাড়া 
তান ছিলেন বাঙলা সাহত্য ও ভাষার অন্যতম শ্রেম্ঠ বিশেষজ্ঞ । তাই এ কাজে 
তাঁর আঁধকার ছিল বলে মনে করা হত। 

প্বেই জানয়োছ,। লঙকে যখন .চার্চ মিশনারী সোসাইটি থেকে 
[বিতাড়িত করা হবে বলে ঠিক হয়, তখন লর্ড ক্যান কলকাতার 'বিশফ 
ডঃ জজ কটনকে লিখলেন--' ০ €গ 0০ 98৮6 011 805 ৪0০1) 118519 810৫ 


62805958186 0109০960108” (1001911) 8161059 408. 24, 1861) 
এবাং লপ্ডনের চার্চ মিশনকে লঙ:জানালেন যে তান--9 ৪০৫০৫ (37008 
9৪ ০90 00৩ 8৫৬195 ০1 10966 800 ৬//115 20৫ 10) 015 58100061010 
01006 960891 00%6110106100) 800 171919060 (11261061080 90110170165 
10 170181 066006 1 (105 (0105108 11870 ০0. 100197। 00101010- 


(0. 84. ৪. 1978 09 0. 2, 9. 4588 8, 186) তব ইৎলিশম্যান পিকা 


লঙের 'বরদ্ধে বিষোদগার করে যেতেই থাকে, এবং লঙকে যে বিতাঁড়ত করা 
হবেই সে সম্পকেও নানারপ গঞ্প প্রকাশ করতে থাকে । ক্রিও জানয়েছেন-_ 
50105 ৫60151010.,.010560 105 7751751771277 80119 016 %/191)001 


001000108, 1815 50009180975 51090160 1,0116 5/1001516215015, 
৪70 1065 1175 01 000617 10185৩1001 59100080159 200 06 00617 
80080060. 60101605005 10 1115. 10199101121 0097806980৫ 
10122010158, খু [00061 52001555৩৫0) 11০৩ 009৫ 1019 8001 
00 61381 ০01 (1৩ 21388559০06 350881,...111 ৮৩ 809৮86৫%, 
(10016 -01 00৩ 0০. 815. 00. 005 ০0251০1290 804 10071900700 
৩8২৩৮, 81099 2১০2৪ 101 71861, 566. 24,1861). জঙ বরাবর বলে 


- _ পারাশিষ্ট ২২৯ 
গেছেন ষে খুনষ্টধর্মের প্রসারের নীমত্ত সাধারণ মানুষকে 'শীক্ষত করতে হবে । 
তাদের অর্থনোতক স্বাধীনতা দিতে হবে। এজন্যই এতন্দেশীয়রা বলতেন-__ 
“7,008 1080. ৫0106 10015 107 (5 011156820, 1511810 0080 911 
185 01251 20158101181169 ০01810৩0” রোমওয়েটস ১৮৬১ সনের ৬ই 


জুলাই লণ্ডনে চাচ" মিশন সোসাইটির কাছে লঙের প্রসঙ্গে লিখোঁছলেন_-“[10৩ 
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77620/718. জেমস লঙ এমন একাঁট মহৎ গুণের আঁধকারা 'ছলেন যা অন্য 
বহু মিশনারীর মধ্যে দেখা যায় নি । তান ধর্মপ্রচার যেমন করতেন তেমন 
দেশীয়দের কথা শুনতেন । তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করার ব্যাপারে চেষ্টা 
করতেন ও সৎ পরামর্শ দিতেন । দেশশয়দের সঙ্গে আন্তরকভাবে মিশতে 
গিয়ে তান দেশশয় বা কথ্যভাষাও [শখে নিয়োছলেন। লঙের বাঙলা ভাষা, 
বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী প্রশীতর বহ, নিদর্শন, এমন 'কি তাঁর রাঁচত বাঙলার 
বহ, নমুনা ইীতপ্বেই উত্থাঁপত করোছি । সুতরাৎ লঙের বাঙলা পাশ্ডুলাপ 
দেখতে না পেয়ে বা বাঙলায় সই দেখতে না পেয়ে যারা ঠোঁট চেপে বলতে 
চেষ্টা করছেন লঙ বাঙলা ভাষা লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ,* তাঁরা যত বড় 
মাপের লোকই হোন না কেন, তাঁদের সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না। 

লঙ অনহবাদের ব্যাপারে ঝণক নেন না। যশোর-নদীয়ার 'হন্দ,-মৃসলমান 
কৃষকদের কথ্যভাষার অনুবাদ দেশীয় ব্যাস্ত ব্যতশত অন্র পক্ষে করা সম্ভব 
নয় মনে করে দেশীয় অনুবাদকের সন্ধান করতে থাকেন | যে দেশশয় 
ব্যাস্ত বাগুলা থেকে ইৎরেজী অনুবাদে 'সদ্ধহস্ত এবং ধ্যান 'হন্দ, ও 
মসলমান কৃষকদের কথোপকথন এবছ নদীয়া-যশোরের ভাষার সঙ্গে পারচিত তাঁর 
পক্ষেই এ নাটকের অনুবাদ সম্ভব । ঘাঁনম্ঠ দেশগয় প্রধান তথা প্যারশচাঁদ 
মির, রাজা রাধাকান্ত, রামগোপাল দোষ, মৌলভী আবদুর রাঁহম, কালীপ্রসম্ন 
'সংহ, প্রসম্নকুমার টেগোর থেকে সরকারশ বড় কতাঁ ও মিশনারী সম্প্রদায়ের 
করাতসারে তিনি অনুবাদকের খোঁজ করতে থাকেন । অনেকে স্প্রশম কোটের 
প্রধান অনুবাদকের সাহাযা নিতে বললেন, অনেকে মধ্সৃদনের নাম করলেন। 
মধ্স্দন তখন পহালশ কোর্টের অনুবাদক, কিন্তু খামখেয়ালী' ও নগল 
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ব্যাপারে উদ্বাসীন ৷ তাছাড়া, কাজটা গোপনে করতে হবে | নীলকরদের টের 
পাওয়ার আগেই গ্রন্হাকারে প্রকাশ করতে হবে অনুদিত নাটকাঁটকে । মধ্সৃদনের 
যে চার্র তাতে কোন ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা বরা তাঁর পক্ষে কঠিন। 
লঙ তাই পাঁলশ কোর্টের মধুসূদনের বদলে সংপ্রশম কোর্টের অন্বাদকের 
সাহাযো নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করার কথা ভাবলেন.। 


॥ ৪8 ॥ 


মামলায় অনুবাদক কে তা প্রকাশ পায় না। পরবতর্শকালে “ইহার ইংরাজশ 
অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধ্সৃদন গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং 
শনীনয়াছি শেষ জাবনে তাঁহার জাবন নিব্বাহের উপায় সপ্রীম কোর্টের চাকরণী 
পর্যন্ত ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন।”১ এ টরীন্ত বাঙ্কমের কি না সে বিষয়ে 
অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেও প্রায় সকলেই বাঁঙ্কমকে কণ্টিপাথর করে 
মধ্স্দনকে অনুবাদক হিসাবে মেনে নিলেন ৷ যাঁদ এ মন্তব্য বাঁওকমেরই হয় তবে 
বাঁ্কম মধুসদনকে অনুবাদক 'হসাবে ঘোষণা করে ভুল করোছলেন। তিনি এ 
ধরণের ভুল অন্ন্ও করেছেন ৷ এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উপরও স্মাবচার 
করেন নি। কাশীগ্রসাদ ঘোষের “মৃত্যুঞ্জয় জঘনা বাথলা 'লীখতেন” এ কথা 
মেনে নিয়ে মৃত্যুঞয়ের উপর ন্যায় বিচার করেন নি । এখনও বাঙলা গদ্য- 
সাহত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের কণীর্তর সুষ্ঠু এবং যথাযথ বিচার হয় নি। যেমন হয় নি 
লঙের 'বিচার। তা যাই হোক, আমাদের পৃর্বোল্লীথত গ্রন্হে মধুসূদনকে 
কেন অনুবাদক হিসাবে মেনে নিতে পার না তা সবিস্তারে বর্ণনা করোছি। 
এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দোখ না। তথাঁপ উল্লেখ করতেই হয়, 
মধুসংদনের জঁীবনীকার যোগান্দ্রনাথ বস, নীলদর্গণের অনুবাদক 'হসাকে 
মধু্সূদনকে গ্রহণ করেন নি। যাঁদও তাঁর জীবনী প্রকাশ হওয়ার আগেই 
বাঁজ্কমের মন্তব্য প্রকাশিত হয়োছল। প্রকাঁশত হয়ৌছল মূল নাট্যকারের নামও । 
তার জন্য সরকার চাকরাতে নাটাকারের কোন অস্দাধা তো হয়ই নি, বরং 
ভান নাটক প্রকাশের এগার বছর বাথে 'রায় বাহাদদ্র' উপাধি পেয়োছলেন। 
তাছাড়া, নাটকাঁটির পরচারও বন্ধ হয়.না ১৯০৭ সনের আগে। এই নাটক 'দিয়েই 
শর, হয় বঙ্গীয়-নাট্শালা ।' ১৬৭৩ সনে, মধ্সদেনের মৃত্যুর কুঁড়ি বছর 

বাদে, যোগল্দ্নাথ জীবনী রচনা করৌছলেন। তান এ জীবনীকে প্রামাগ 


পাঁরশিষ্ট ২৩৬ 


করার জন্য 'বাঁভব্ব-চ্ছান ও মানুষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন । 
ফাক্তসঙ্গত প্রমাণ পান নি বলেই অনুবাদক হিসাবে মধুসৃদনকে গ্রহণ করেন নি। 

১৮৬১ সনের গোড়ায় যখন নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় তার বছর দুই আগে 
থেকে ১৮৬২ সন পর্যস্ত মধ্সদন পুলিশ কোর্টের দোভাষী । আরও দুবছর 
আগে তান এ আদালতের করাঁণক । এই সময়ে কুচাঁবহান্ে ম্যাঁজস্টেটের 
চাকরীর জন্য প্রার্থখঁ হয়োছলেন। কয়েকমাস “শহন্দ, প্যাট্রয়টের” সম্পাদক । 
তারপর চলে যান লপ্ডন | ব্যারেন্টারী পাশ করেন ১৮৬৭ সনে ।* অনেক কম্টে 
কলকাতা বার-এ নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন । স্বাধীন ব্যবসায় কৃতকার্য 
হতে না পেরে ৯/৭০ সনে হাইকোর্টের অনুবাদ 'বিভাগের পরাক্ষকের চাকার নেন। 
এই সময় অবাধ নীলকরদের ফোঁসফোসানশ চলছে । তারা হরিশের মৃত্যুর 
পর তাঁর বিধবা স্ত্রীকেও নাস্তানাবুদ করেছে । ছোটলাট স্যার গ্রযাপ্টের বিরদ্ধে 
মানহানর মোকদ্দমা দায়ের করে ছোটলাট সাহেবকে জাঁরমানা দিতে বাধ্য 
করেছে ৷ সাঁটনকারকে তাঁর অপরাধের জন্য বদলী করিয়েছে । কিন্তু মধুসূদন 
যখন সংপ্রশম কোর্টের চাকার পান তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্পাদকণয় 
লিখেছে । লঙ ইত্যাঁদর শান্ত পাবার পরও যারা এভাবে এীগয়েছে তারা সংপ্রীম 
কোর্টের চাকার পেলে মধ্সদনকে কিছৃতেই স্বাগত জানাত না, যাঁদ তিনি 
নাটকের অনুবাদক হতেন । তাছাড়া, বাঁগকমের মন্তব্য- “সপ্রশম কোর্টের 
চাকুরী পর্যস্ত ত্যাগ ঝাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন” একেবারেই ঠিক নয় । বর 
নতুন করে হাইকোর্টের 'প্রাভ কাউীন্সলে আপাঁল বিভাগের অনুবাদ 
পরাক্ষকের চাকরী পান। এটা প্রমোশন । তরস্কংত হয়োছিলেন, তাও ঠিক 
নয়। কার দ্বারা তিরম্কৃত হয়োছলেন ? সরকারের ও নীলকরের দ্বারা 
সর্বদাই 'তাঁন আঁভনান্দত ও পুরস্কৃত । সুতরাং বাঁ্কমের মন্তবোর সঙ্গে 
বাস্তব সত্য বা তথ্যের মিল নেই ।১ 

মধুসৃ্দন ১৪৭২ সনে সপ্রশমকোর্টের চাকার থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে 
পুনরায় স্বাধীন ব্যবসায় লিপ্ত হন। চাকার জীবনে কোথাও তান তিরস্কৃত 
হুন 'দন। তবে তাঁর আয় এবং চাঁহদার মধ্যে সমতা না থাকায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন 
না। বুকভরা অসন্তোষ নিয়ে তান ইতস্তত ছোটাছুটি করেছেন । কিন্তু খন 
যেখানে যে চাকাঁর করেছেন সেখানেই সমাদর পেয়েছেন ৷ দেশীদের নিকট 
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থেকে স্নেহ করুণা এবৎ শ্রদ্ধা সবই লাভ করেছেন । তব, জীবনে বহ, কষ্ট 
এবং দুঃখ পেয়েছেন । এই কম্ট ও দুঃখের অনেকটাই তাঁর নিজের সুস্ট। 
সে কষ্ট লাঘব করার ব্যাপারেও 'তাঁন সাহায্য কম পান 'নি, তব, সামলাতে পারেন 
নি। সেকথা থাক । আমাদের প্রশ্ন অনুবাদক কে? 


॥॥ & ॥ 
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81109. (0 1917098.” ২ ২৭ শে জৃন ফ্রেপ্ড অব ইপ্ডিয়া-পন্রে লঙের 
[ববূতিট প্রকাশিত হয় । 

লঙের বিবৃতিতে, আদালতের শুনানশতে, সরকার রেকডে এবং অনুদিত 
নাটকের কথারম্ভে সর্বন্ুই উল্লেখ দেখাঁছি অনুবাদক একজন নোটভ । লঙ 
নোটভ-কৃত অনুবাদকে ছাটকাট, সংস্কার ও মোলায়েম করতে গিয়ে কিছ, অংশ 
ছাড় 'দয়েছেন। অনধাবনতাবশত কিছ, ভৃলভ্রাস্তরও শিকার হয়েছেন । 
অনুবাদের মধ্যে এমন সব রুটি আছে যা কোন নোঁটভের অনাদত বলে মনে 
করার কারণ নেই ৷ যেমন, “তার শ্রাদ্ধে যাঁড় কাঁটতে হইবে সেই নিমিত্ত টাকা 
রাঁখয়া দেয়১৯«76০) ০01" 71006) 101 016 88011606 01 10009 00118, 
কোর্টকাছারাীর সঙ্গে যুক্ত কোন অনুবাদক “ধমবিতারকে”৯15 1,01৫ না বলে 
19 9০196 অথবা “আমার মন্ধেলকে" ১৮১ 01161 না বলে 06 061500 
179 1195 61088%60 10০ প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করবেন না । অনুবাদক যখন 
নোঁটিভ তখন এ ধরণের শুট লঙের পাস্ডালাপ সংস্কার এবং মেলোয়েম করার 
অবশ্যম্ভাবী ফল। যে শোঁথল্য অনূদিত নাটকে দেখতে পাই তা কোন 
অবাঙালীর পক্ষেই সম্ভব । বর্তমানকালেও একজন বিখ্যাত বাঙলা জানা 
ইউরোপণয় বিদ্বান 'গাঙ্গে নাও দৌড়ান'-কে অনুবাদ করেছেন “৮০৪৫ 1৪০৩ 0৫ 
0 0811869ত এমতাবস্থায় অনেকের ধারণা নৌটভের ছদ্মনামে অনহবাদক 
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লঙ নিজে। কিন্তু এ যাবং প্রাপ্ত কন তথ্য থেকেই লঙকে অনুবাদক "হিসাবে গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আদালতে লঙের কৌশলশ মূল নাট্যকার এবং 
অনুবাদক উভয়কেই আদালতের সামনে হাঁজর করার কথা ঘোষণা করোছলেন। 
তাঁরা বিচারকালে আদালতেও উপাস্থিত ছিলেন। অনুবাদক নোটভ না 
হলে কৌশলী আদালতের কাছে এ প্রস্তাব কিছুতেই 'দিতে পারতেন না। 
অর্থৎ অনুবাদক যে নোঁটভ তাতে সন্দেহ নেই। 

এখন প্রশ্ম কে এই নোঁটভ ? কে সাঁত্যকার অনুবাদক ? মধ্সহ্দন ? জেমস 
লঙ? আমাদের উত্তর এ দুজনের একজনও নন। দ7একজন লোক বলছেন, এ 
গ্রন্ছের অনুবাদক জনৈক দাস। তান স্কাঁটশ চার্চ কলেজের ছাত্র ?ছলেন। 
ছান্রাটর নাম নাক প্রকাশ করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত, স্বামী বিবেকানন্দ ও ডঃ 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা । এ গজ্পেও আমরা বিশ্বাস কার না। নালদর্পণের 
অন-বাদকে যাঁরা কাঁচা হাতের অনুবাদ বলে নিজেদের পাকাবাদ্ধির কথা জানাচ্ছেন 
তাঁদের সঙ্গেও সহমত হতে পারাঁছ না। যে বইর যে অনুবাদ দাঁড়য়েছে তা 
পাকাহাতের না হয়েই পারে না । আগেই বলোছ যে সামান্য শোঁথল্য ও অশবাদ্ধ 
অনুবাদে দেখতে পাই তার জন্য অনুবাদক দায়ী নন, দায়ী সম্পাদক | সম্পাদক 
বেশ কিছ, অনাদত অংশ বাদ দিয়েছেন, সমন্ত ব্যাপারটা ইউরোপাঁয়দের 
বোঝাবার জন্য পান্ডযালাঁপকে নির্দয় হাতে অপারেশন করেছেন। 'কন্তু এত করেও 
তান রেহাই পান 'নি। তা যাই হোক, আমাদের প্রশ্ন অনধবাদক কে? 

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে পুনরায় আমরা বাঁঞ্কমচন্দ্রের শরণাপন্ন হব 
বাঞ্কম লিখেছেন_-অনুবাদ করার অপরাধে মধ্সুদন "সপ্রীম কোর্টের 
চাকুরণ পর্যন্ত ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন।” অর্থাৎ অনুবাদক সপ্রীম কোর্টের 
চাকুরে। বাঁচ্কমের এই সংবাদ সত্য । জেমস লঙ সুপ্রীম কোর্টের অন্বাদকের 
সাহাযেই যে অনুবাদ করাবার চেষ্টা করাছিলেন একমুহূর্ত আগে সে কথা বলেছি। 

এই সত্যের ওপর নিভ'র করে কল্পনার রঙ মিশিয়ে মধবসংদনকে অনংবাদকের 
আসনে বাঁসয়েছেন বাঁঙ্কম ও তাঁর পরবতখ গবেষকেরা ৷ মনে রাখতে হবে বাঁচ্কম 
চন্দ্র ছিলেন ডেপহট ম্যাজন্টেট ও ডেপঢাঁটি কালেকটর। কোর্ট কাছারা সংক্রান্ত 
সংবাদ পারবেশনে তাঁর ভুল হবার কথা নয়। নীলদর্পণ অনুবাদের তিন. বছর 
আগে তান ডেপ:টর চাকার পান । খন অন্ববাদ প্রকাশিত হয়, তখন [তাঁন 
খুলনার ডেপাঁট মৌজগ্রেট ও ডেপুটি কালেনটর | ১৮৬০ সনের নভে 
মানে (তান খুলনা আসেন মৌদনপপৃরের নেগণ্লা মহকুমা থেকে, এবং 
জন মাসে রাজলক্ষমদেবীকে বিয়ে করেন । বিভাগ আফসার হিসাবে 
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এবং সাহত্য ব্যাপারে অত্যুৎসাহ থাকাতে ?তানি খোঁজ খবর করে জানতে পারেন যে 
নগলদর্পণের অনুবাদক ও সতগ্রীম কোর্টের অনুবাদক একই ব্যাস্ত ৷ এই সহবাদ 
জেনে ও অনুবাদক 'হসাবে মধ্সৃদনের খ্যাঁত লক্ষ্য করে মৌচাকে ছিল ছংড়ে 
ঘোষণা করলেন অনুবাদক মধ্সূদন | তাঁর কথা সকলেই মেনে নিলেন, লেজ 
তুলে কেউ দেখতে চেষ্টা করলেন না, সাঁত্যই মধুসূদন অনুবাদক কি না! 
যৌবনের উদাম ও সাঁহত্য প্রেমের তাড়নায় বাঁঙকম অন[বাদকের নাম জানতে 
উৎসাহশ হয়ে অনুমানের উপর 'নভ'র করে যে নাম ঘোষণা করলেন, তান ভেবে 
দেখলেন না সেই মধুসুদন অন্যের বই অনুবাদের দ্বাঁয়ত্ব দনতে কতটা উৎসাহশ । 
বিশেষত নীল ব্যাপারে, নীলচাষীদের ব্যাপারে সারা দেশ তটম্থ হলেও মাইকেল 
ভয়ানকভাবে শসতল ও নস্পৃহ। তিনি নিজের 'ইগো' নিয়ে ব্যস্ত । চাকাঁরর চেষ্টায় 
অক্লান্ত । কোন কাজে তাঁত নেই। তখনও সপ্রগম কোর্টের চাকরি জোটে নি ।' 
তাই ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার কথাও ওঠে না। অবশ্য, অনোোর অন্যাঁদত 
পাপ্ডালাঁপ একরান্রর মধ্যে দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় । এক্ষেত্রে বোধহয় তা-ও হয় 
নি। হলেও সতর্কতার সাঁহত পাণ্ডালাঁপ পরীক্ষা করা হয় 'নি। তাই 
মধ্সৃদনকে কোন ভাবেই নীলদর্পণের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। যাঁদও: 
দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সৌন্রাত্য ছিল। এবং যে ভাষায় নাটকাট রাঁচত সে 
ভাষার সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পাঁরচয় ছিল। তা হলে নোঁটভাঁটি কে, ঘরে 
ফিরে সেই প্রশ্নের দিকেই ফিরে যাই। 
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এই প্রশ্নের উওর দেবার জন্য আমাঁদগকে আরও কিছ, ঘটনা-পারম্প্ 
[বিচার করতে হবে । প্রথমেই দেখতে হবে সংপ্রীমকোর্টের তৎকালীন অনুবাদক 
কে ছিলেন । তার আগে কিছু টুকরা সহংবাদও জেনে নিতে হবে । 

১৮৪৮ সনে সংস্কৃত কলেজের জনৈক ইৎরেজণী সাহত্যের অধ্যাপক 
কলেজের চাকার ছেড়ে চার্লস টকর সাহেবের আদালতে পেশকারের কাজে 
ধনযুস্ত হন। টকর সাহেব দেশশয় ভাষা ও দেশীয় সাধারণের প্রাত উৎসাহ" 
[ছলেন। তাঁর নবাঁনযুস্ত পেশকার বহ:ভাষাবদ পন্ডিত এবং 'বাঁচতর আঁভজ্ঞতা 
সম্পন্ন বাঁক্ত। “প্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রুপ কাঁরতেন, সংস্কৃতসাহত্য 
দপ'ণকারের ভাষায় ভরতাঁশরোমাঁণ তাঁহাকে ঠাট্টা কাঁরয়া বাঁলতেন অধন্টাদশ ভাষা” 
'যারীবলাসনীভুজঙ্গঃ ৫১৩ 0092080 ০6 51806650 ০০76658105 ০£ 
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18080288)১ এই ভত্ত্রলোকের সঙ্গে সাহেবসুবাদের অন্তরঙ্গতা ছিল । 
তাঁর নিবাস ছিল নদশয়া জেলার চে তশরবতর্শ মামজোয়ানণ গ্রামে ৷ পাচ 
বংসর বয়সে পিতৃহারা হন । ছোটবেলায় পড়াশুনা করতেন গুরমহাশয়ের 
পাঠশালায় ৷ চৌম্দবছর বয়সে ফারসী শিখতে আসেন কুফনগর । সংপাঁণ্ডত 
শ্রীনাথ লাহড়ী 'বনা পারিশ্রীমকে তাঁকে 'িক্ষাদান করেন | শিক্ষান্তে সাংসারক 
অভাব-অনটন রোধ কল্পে কলকাতা আসেন চাকারর খোঁজে । পিত্বন্ধ, 
রীড সাহেব দশটাকা বেতনে নিজ মৃণ্সীর কাজে নিষুন্ত করেন। কোন এক 
[শেষ কারণে িছ্বাদনের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দেন । গিয়ে ওঠেন বন্ধ, 
রামতন, লাহড়খর বাসায় । এখানে রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে পাঁরাঁচত হন। 
রামগোপালের আনকুল্যে জোসেফ কোম্পানীর বড় সাহেবকে হিন্দী শেখাবার 
কাজ পান মাঁসক কুঁড়টাকা বেতনে । সেখানে থেকে ক্যালসেল সাহেবের 
হন্দী শিক্ষক | এই সময় উমাচরণ "মন, প্যারীচাঁদ মিন, রামগোপাল ঘোষ 
প্রভূতির কাছে ইংরেজী শেখেন। তারপর ডাঃ ম্যাকডলেশ্ড তাঁকে 'হন্দী 
শিক্ষক রূপে নিষুন্ত করেন। ১৮৩৩-৩৪ সনে যখন তাঁর বয়স ১৯-২০ তখন স্যার 
'দ্রীবালয়ান কাট্টীশসল সদস্য । তিনি ডি. রোজারও সাহেবকে হিন্দী ও 
বাঙলা অর্থযুন্ত রোমান অক্ষরে আঁভধান তৈর করার দাঁয়ত্ব দেন। রোজারিও 
সাহেব এ কাজে ডাঃ ম্যাকডলেপ্ড মারফৎ তাঁর 'হন্দী শক্ষকের সাহায্য চাইলেন । 
ধৃশক্ষকাঁটও আনন্দের সঙ্গে রাজশ হলেন । তাতে তাঁর 'কছ, আয় বাড়ে । কিন্তু 
তখনও চলছে তাঁর প্রস্তুতিপর্ব । নিজেকে তৈরী করার জন্য ক্যালকাটা পাবাঁলক 
লাইব্রেরী, এঁশয়াটক সোসাইটি প্রভাত স্থানে গিয়ে নানা ধরণের গ্রন্হাদ পাঠ 
করতে থাকেন৷ জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বেড়ে চলে । সাহেবদের দেখা পেলে তাঁদের 
সঙ্গে আলাপ জমান । আলাপের মধ্য দয়ে ইংরেজী শিখতে থাকেন। উৎসাহী 
হয়ে পড়েন উদ, [শিখতে । সুযোগ আসে 'দিল্লশ নিবাসী ইয়াকুব খাঁ সাহেবের 
সঙ্গে পারাঁচত হবার পর । খাঁ সাহেব কলকাতা মাদ্রাসার জনাব হাফেজ গোলাম 
নবীসের আত্মীয় এবং বন্ধ, ৷ তান যুবকাঁটকে সঙ্গে নিয়ে গোলাম নবাস 
সাহেবের সঙ্গে পারচয় কারয়ে দেন । এখানে উদ শেখেন। ১৮৩৭ সনে 
ইৎরেজণ, হিন্দী ও বাঙলা অর্থযুন্ত আঁভধান প্রকাশিত হয়। আঁভধানের 
কাজে সাহাধ্য ও পারশ্রম করার জন্য তান দ্রিবালয়ান সাহেবের নজরে আসেন । 
এই সময় চার্চ মিশন সোসাইটি অব জশ্ডনের কলকাতা কেন্দ্রের অনুবাদ এবং 
৯ রজেল্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, শ্যামচরণ শর্ম'সরকার সাহিত্যসাধক চাঁরতমালা, বসাপ, 
কাঁগকাতা। 


পারাশষ্ট ২৩, 


প্রুফ সংশোধনের কাজও করতেন । বহু ভাষাঁবদ পাণ্ডিত লঙ ভারতবষে 
এসে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আকম্ট হন। তান তাঁর কাছেই 
বাওলা, হিন্দী ও উর্দ, শেখেন । আঁভধানটি প্রকাশিত হলে সে আভধানের 
কাজের জন্য প্রভূত পারশ্রম ও বাদ্ধর ব্যাপার টের পেয়ে ববদ্যোংসাহণ সাহেবেরা 
এই ধুবকাঁটর প্রাত উৎসাহিত হয়ে পড়েন । তাঁদের চেষ্টার কলকাতা মাদ্রাসায় 
পণচশ টাকা বেতনে বাঙলা পাঁণ্ডতের চাকার পান। তখন ছান্রদের মধ্যে 
উ্দত্র পাঁরবর্তে বাঙলা 'শক্ষার গরজ দেখা যায় । তারই ফলে .ইৎরেজস 
বিভাগের সংলগ্ন বাঙলা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিছ,দনের মধ্যে বেতন হয় 
চাল্পশ টাকা । সকালে অধ্যাপনা এবৎ বিকালে সেশ্টজৌভয়ার্স কলেজে 
অধ্যয়ন করতে থাকেন । অধ্যয়নান্তে মেদিনীপৃরের কালেকটর এইচ. ডি. 
বেলীর বাঙলা শিক্ষকের কাজ নিয়ে মোদনখপুর আসেন । ইতিমধ্যে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ঘটে। ১৮৪২ সনে সংদ্কৃত কলেজে পুনরার 
ইংরেজী শ্রেণী স্থাঁপত হয়। হেডমান্টার '[নযুক্ত হন রাঁসকলাল সেন,. 
দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে নিষুক্ত হন বেলী সাহেবের বাঙলা শিক্ষক । বেতন 
সত্তর টাকা । ছয়/সত বছর অধ্যাপনা করার পর আদালতের পেশকারের চাকার 
নেন । সেখান থেকে ১৮৫০ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুবাদকের চাকার 
পান মাঁসক চারশ টাকা বেতনে । ১৮৫৭ সনে সবপ্রীম কোেরর প্রধান ইস্টার- 
প্রেটার এীভয়ট সাহেব অবসর গ্রহণ করলে রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ 
প্রভাতি দেশীয় গণ্যমান্য এব ইউরোপীয় স্হদদের চেষ্টায় ও সহায়তায় 
মাঁসক ছয়শত টাকা বেতনে এই পদে নিযুন্ত হন। ১৮৭২ সন অবাধ এ 
পদে আঁধান্ঠত ছিলেন। তান স্বদেশ, স্বদেশবাসী, স্বদেশের সাহত্য 
ও সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহদ ছিলেন এবং 'ছিলেন বন্ধবংসল ও গরাঁবের 
বন্ধ, ৷ তাঁর উন্লাততে তাঁর সঙ্গে যাঁরা সহযোগতা করোছলেন তাঁদের সকলের 
কথা কৃতজ্ঞাচত্তে স্মরণ করতেন। 

১৮৫৭ সনের নতুন চাকাঁরতে তান খুবই খুশশ হন। তাঁর এ চাকাঁরর. 
বছর পাঁচেক আগে, ১৮৫২ সনে, প্রকাশিত হয় “ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ” । 
লোঁখকা হানা কাথারশণ মযালেনস। ছাঁব্বিশ বংসর বয়স্কা খ্যাম্টান মাহলার 
এ উপন্যাসাঁটর কথা আগেও বলোছ । বইথাঁন ইৎরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও 
ভাশ্বাস্তারত হয়োছিল, তব, পরবততাঁকালের বাঙালী এ গ্রন্ছকে ভুলে বায়। 
“ব্রজেম্দ্রনাথ জনগ্রাতর উপর নির্ভর কাঁরয়া 'ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ গ্রন্ছের, 
লোৌখকা মিসেস মূলে'সকে চট্টোপাধ্যায় বংশোভ্তূতা খ্টাম্টান বঙ্গমাহলা বাঁলরা 


২৩৮ পাদরণী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙাল জগবন 


উল্লেখ কাঁরয়াছেন, অথচ উপাঁর উত্ত মিসেস মূলেন্স বা মালে"্স যে ইউরোপায় 
পাদার রেভারেপ্ড লান্রেয়ার কন্যা, এ তথ্য ও মিসেস ম্যালেন্সের কর্মজীবনের 
সঙাক্ষপ্ত ববিবরণ--বহুকাল পূবেই মধুসূদন মুখোপাধ্যায় তাঁহার “সৃশীলার 
উপাখ্যান গ্রন্হে প্রদান কাঁরয়াঁছলেন।”১ গ্রন্থটি '্ত্রীলোকদের 'শিক্ষার্থে 
দিরাঁচত । এর কাঁহনশী ও চাঁরন্র দেশীয় খুশআ্টান সমাজের । এ উপন্যাসাঁট” 
“বাংলা সাহত্যের যে মান্র প্রথম উপন্যাস তানয়। বাখলা সাহতোর এক 
অনন্যসাধারণ রচনা । ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা এই বিদোশনশ মেয়োটর কাছে 
'বাংলা সাহত্য বিশেষভাবে খণী ।৮২ 


|| ৭ ॥| 


যাঁদও সারা জাগানো প্রথম কথ্যভাষার রচনা-টেকচাঁদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের দুলাল 1” এ বই নিয়ে নানা মহলে সাড়া পড়ে। 
িদেশশ সাহত্য রাঁসকেরা বললেন--“11)৩ 56075 10181109111 
০1911) (০ 0০ 182101৩0, 10) 50006 ০ 05 069 90100109 1709615 1 
০০ ০৬0 19080956101 ৮1, 901110 00 ০16০1 (9091)95 ০1 
1086876. বাঁঙকম বললেন, “উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্হ তৎপরে কেহ প্রণীত 
ফাঁরয়া থাকতে পারেন, কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালের” দ্বারা বাওলা সাহিত্যে 
যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙলা গ্রন্হের দ্বারা সেইরূপ হয় নাই এবং 
ভাঁবষ্যতে হইবে কনা সন্দেহ" ।৩ এই সময় মধ্যসৃদন তাঁর পূর্ণ জ্যোতি 'নয়ে 
এসে গেছেন ৷ অসামান্য প্রাতভা নিয়ে আবিভূত হয়েছেন বাঁওকম | প্রকাশিত 
হয়েছে “হুতোম পাচার নকশা” ও “নীলদর্পণৎ” ১৮৬০ সনে। ১১৯৬১ সনে 
এই নাটকের অনবাদকে কেন্দ্র করে সারাদেশ চণল । 

হীতপূর্বে 'মীরয়াম এস. নাইট 1শবনাথ শাস্ত্র উপন্যাস “মেজ-বউ' 
অনুবাদ করে ফেলেছেন । তাছাড়া বঞ্কমের “স্বর্ণ গোলক”, “কিকাকান্তের 
উইল'”, “শবষবূক্ষ”” তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “স্বর্ণলতা” প্রতিও ইহরেজশীতে 
অন্াঁদত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে লশ্ডনের ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
জানালে । এই জানাঁলের দ্বারাই বাঙলা উপন্যাস, নাটক, প্রহসনাদর ইৎরেজণ 
অনুবাদের 'ভাত্ত স্থাপিত হয় । যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব পৃস্তক অন্যাদিত হতে 


পারাশঘ্ট ২০৯ 


থাকে ঠিক সেই উদ্দেশাপ্রণোঁদত না হলেও অন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে জেমস লঙ 
মগীলদর্পণং এর অনুবাদের ব্যবস্থা করেন । 

জেমস লঙ যখন থেকে দেশীয় ভাষা শিখলেন তখন থেকেই যে দেশীয় 
সাধারণ, দেশশয় ভাষা, দেশীয় সাহিতা, সামায়ক ও সংবাদপত্রাদ থেকে 
অংশ বিশেষ অনুবাদ করে ইউরোপায়দের গোচরে আনতে থাকেন ব্যক্তিগত 
উদ্যোগে তা আমরা জানি। দেশীয় লেখক শিল্পী ও সাহত্যিকদের উৎসাহিত 
করতে থাকেন মাত.ভাষায় গ্রন্হাঁদ রচনায় । এ সব কথা আমরা পূর্বেই জেনে 
নিয়োছ। তাঁরই অনপ্রেরণায়ও উত্তরপাড়ার জামদার বাব, জয়কৃফ মুখোপাধ্যায়ের 
বদান্যতায় যে 'বাঙলার শ্রমজখবীগণের সামাঁজক ও গাহ্ছ্য জীবন" রচনা প্রাতি- 
যোগিতা অনুগ্ঠিত হয় তাতে লালাবহারশ দে “739088] 668581% 1.169 01 
90%11)08, 981081168” রচনা করে প্রথম পুরস্কার পান। » লালবিহারীর 
পরব “011%5199 ০01 790881-এর জনা 'তাঁন আস্তজতিক স্বীকৃতি 
পান । বাঙলার সাধারণ ও গ্রাম্য মানুষদের কথা সাহতোর মারফৎ তুলে ধরার 
জন্য গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাদরী ও ইউরোপায়দের অনপ্রেরণায় যে 
কাজ শুর, হয় তাতে জেমস লঙের অনেকটাই উদ্যম ছিল । 

শিবনাথের “মেজ বউ” অন্্দত হবার পরই বাঙাল লেখক সাহাত্যক 
ও কাঁবকুল তাঁদের সূম্টিক্ ইংরেজশতে অনুবাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে 
অনপ্রাণত হতে থাকেন । অনেক ইউরোপীয় এ দেশের সাহত্য মারফৎ 
জনজীবন প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছায় তাঁদের সাহাযোে এগিয়ে আসেন । কেউ 
কৈউ আবার ইংরেজাীতেই সাঁহত্য রচনা আরম্ভ করে দেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে 
বা স্ট্রাটেজ অনুসারে ইউরোপধয়েরা নখলদর্পণৎ নাটকের অনুবাদে উৎসাহী 
ছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে তাঁরা বাঙলা সাহত্যের অন্যান্য শাখা থেকেও 
তথ্যাঁদ সংগ্রহে আগ্রহ দেখাতে থাকেন । ইংরেজীতে বাঙালীর কৃষক জীবন বা 
গোবিন্দ সামন্ত গ্রকাশত হয়১৮৭৪ সনে। তার দশ বছর আগে বাঁঞঙ্কম লিখেছিলেন 
[২৪10101)0155 ড/19, “হীশ্ডিয়ান ফশল্ড” সামায়কীতে এট ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সনে | মধ্স্দনের “রক্কাবল”” ইৎরেজশতে অন্যাদত 
হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সনে। পরের বংসর শমিম্ঠা। অনুবাদক গ্বয়ং 
মধুসূদন । দেশশয় ও 'বিদেশীয়দের দ্বারা মধুসুদন অনুবাদের জন্য ভূয়সী 
প্রসংশা পেতে থাকেন । কিন্তু ক্রু এক শ্রেণীর প্রসংশার দ্বারা তিনি নিজেকে 


২৪০ পাদরণ লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালগ জীবন 


জনতার কাছে নিয়ে যেতে পারেন না। তা পেরেছিলেন দীনবন্ধ, কালীপ্রসন্ব 
ও টেকচাঁদ ঠাকুরেরা । জনপারাঁচাতি সীমাবদ্ধ থাকার জন্যও মধুস্‌্দন ক্রুম্ধ। 
এই ক্লোধ বুকে চেপে রেখে জনাপ্রিয় দীনবন্ধুর নাটক অন:বাদে মধুসূদন এাঁগয়ে 
আসবেন মধুসূদনের জশবনীর সঙ্গে যাঁরা পারচিত তাঁরা তা ভাবতে পারেন না । 

নীলদপণ অনুবাদের ব্যাপারে দেশীয়দেরও উৎসাহ ছিল । উৎসাহ থাকলেও 
অনুবাদ করতে বসে দেখা গেল এ গ্রন্থের অনুবাদ ইংরেজশ জানা সকলের দ্বারা 
সম্ভব নয়, বিদেশশর দ্বারা তো নয়ই । নোঁটিভ অনুবাদককে হতে হবে গ্রামের 
'হন্দ,মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে, কৃষকদের কথ্য ভাষার সঙ্গে, পাঁরাচত । দেশণয় 
ভাষা এবং ইংরেজীতে সমান দক্ষতা সম্পন্ন কোন অনুবাদকের সঙ্ধান করতে এসে 
স্বভাবতই অনেকে মধ্সৃদনের কথা ভাবেন । কিন্তু মধৃসৃদ্ন তখন নিজেকে নিয়ে 
এতই ব্যস্ত এবং নিজের কাজ নিয়ে এতই বন্্রণা জর্জর যে খুব একটা আমল 
[দলেন না অন্যের রচনা অনুবাদে | লঙও মধ্সূদনকে দিয়ে অনুবাদে যে আগ্রহ? 
ছিলেন না তা ইতিপূযেই উল্লেখ করেছি। লঙ তখন গেলেন পুরাতন 
সৃহদ, গরীবের বন্ধ, নদীয়াবাসী শ্যামাচরণের কাছে। 'তাঁন জানতেন 
শ্যামাচরণ দক্ষ অনুবাদক এবং ' বহুভাষাবদ পাঁণ্ডভত। নদীয়া 
জনজশবন তথা 'হন্দ, ও মুসলমান কৃষকদের ভাষার সঙ্গেও সুপারাঁচত । 
শযামাচরণ লঙকে এাড়য়ে যেতে চান না। দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে 
এবং সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গে লঙের যে সম্পক, ও তাঁর নিজের সঙ্গে 
লঙর যে ঘাঁনষ্ঠতা তাতে লঙকে এড়ানোও সম্ভব ছিল না। হাঁ, তানই অজ্প 
সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন করে পাণ্ডাঁলপি লঙের হাতে দেন । লঙ সে অনুবাদ 


ইউরোপীয় পাঠকদের উপযোগধ করতে গিয়ে সম্পাদনা ও সংস্কার করেন ।১ 
প্রাকৃত অংশ মসৃণ করতে গিয়েও মূল নাটকের সঙ্গে সমতা রাখতে পারেন না। 


তবে ফ্যাক্সের সঙ্গে আশোষরফা করেন না। অর্থাৎ সোজা কথায় নীলদর্পণের 
অনুবাদক ষে নোটভ তাঁর নাম শ]ামাচরণ শম -সরকার । 

লঙ অন্ীদত পাণ্ডুলাপ ঘষামাঞ্জা করেন। এক সঙ্গে পাশস্ডালাঁপ প্রেসে 
পাঠান না, খণ্ডে খণ্ডে পাঠান এবং বারে বারেই পাণ্ড্ালাপ সংস্কার করেন। 
ছাপার কাজ সমাপ্ত হলে অনুবাদক ফাইল কাঁপ দেখে স্বনাম প্রকাশে মত দেন না। 
সরকারণ অনুবাদক হসাবে মূলের সঙ্গে গরমিল যুক্ত অনুবাদ গ্রন্হে নাম প্রকাশে 
তাঁর চাকারর দিক থেকে অস্বাবধা ছিল । অনুবাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় 4 
201৬5. এমতাবন্ছায় মূলের সঙ্গে মালয়ে কোন পাঠক যাঁদ অনুবাদের অসঙ্গতি ও. 
৯) সংবাদপরে জঙের বিবৃতি, বাকল্যাণ্ের গ্রচ্ছ ও সরকারণ নাতে লিপবন্ধ। 


পাঁরাশত্ট ২৪৯ 


শোল্য নিয়ে অনুবাদকের ওপর কটাক্ষ করেন তাতে অনুবাদক হিসাবে তাঁর 
যে সৃনাম ও খ্যাতি তাতে আঘাত আসে না। মামলার পর লঙের শান্ত, 
সাঁটনকারের বদলী, স্যার গ্রাস্টের জাঁরমানা, এবং হাঁরশের বিধবা স্ত্রীর লাঞ্থান। 
প্রভৃতি দেখে পরেও অনুবাদক 1হসেবে নিজেকে জাহর করতে আগ্রহ দেখান না ॥ 
1নজেকে প্রকাঁশত করার ?দকে তাঁর ঝোঁকও 'ছল না । 


॥॥ ৮ | 


শ্যামাচরণ কেন এ গ্রন্থ অন্বাদে রাজশ হয়ৌছলেন তার কারণ, একাঁদকে 
যেমন লঙের অন,রোধ, তেমাঁন অন্যাঁদকে তাঁর নিজের উৎসাহ । এবৎ এ ব্যপারে ষে' 
সব দেশশয় ও ইউরোপাঁয় সাহেবদের আগ্রহ 'ছিল তাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘানভ্ঠতা । 
তাছাড়া নদশয়ার লোক হিসাবে তিনি নদীয়া জেলার নশল চাষীদের দুর্দশা ও 
উৎপগড়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন । শহরে বসবাস করলেও গ্রামের সঙ্গে 
তাঁর যোগাষোগ অটুট ছিল । ১৮৫৮ সনে স্বগ্রাম মামজোয়াঁনতে একাঁট ইৎরেজশ 
ও একাঁট বাঙলা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন এবং ১৮৬০ সন পর্যন্ত এর যাবতীয় ব্যয় 
গৃতাঁনই বহন করেছেন ।১ তাছাড়া নিজগ্রাম থেকে হাজরাপৃর অবাঁধ একটি, এব 
মামজোয়ান থেকে বাদকুল্যা অবাঁধ আরেকাট রাজপথ গ্রস্থুত করে দেন। সন্নিহিত 
দলুই গ্রামে এবং হলহদপাড়া গ্রামে হিন্দ, ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক ক.প' 
খনন করে 'দিয়োছলেন পানীয় জলের অভাব দূর করতে ।,তাঁর বাসস্থান তালতলা! 
অণ্চলেও তান পানীয়জলের এবং কলকাতার অনেক স্থানে জলছন্রের ব্যবস্থা 
করোছিলেন। গ্রাম থেকে প্রায়ই লোকজন আসত তাঁর কাছে । নীলকরদের 
অত্যাচারাদি সম্পকে তারা তাঁকে অবাহত করাত । তান তাঁদের উপযুস্ত পরামর্শ 
গদতেন। তাঁরই পরামশ মত নদীয়ার' নল চাষীরা লঙের সঙ্গে দেখা করোছল, 
এব পরে তারা পাদরণ বোমওয়েটসকে সঙ্গে নিয়েও লঙের কাছে এসোৌছল। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে ১৮৫৬ সনে তান ব্রাহ্মধর্মের প্রাত 
আকম্ট ছন। তান আদ ব্রাহ্ম সমাজে নিয়ামত যেতেন । ২ 

শ্যামাচরণ শর্ম সরকার যখন সংপ্রশম কোর্টের প্রধান অনুবাদক তখন 'তাঁন 
নাটকাটর অনুবাদ করেন। নশলদর্পণের ভাষার সঙ্গে নদায়ার কথ্য ভাষার যে মিল 
আছে সে ভাষার সঙ্গে 'ছিল তাঁর রন্তের যোগ । ভাষা ব্যাকরণ লেখার ব্যাপারে 
[তাঁন কথ্যভাষা, বি-ভাষা, উপ-ভাষা প্রভৃতির চচয়ি আগ্রহশ ছিলেন। তাছাড়। 


৭৪২ পাদরশ লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালী জশবন 


5 ৪. ৪01৮০ এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ অনুবাদের দশবছর আগে, ১৬৫০ 
সনে, প্রকাশ করোছলেন “[00:09006000, €0 (05 730158911 [,81080985 
90950 60 91006109110 10009/ 78010811919” অথাৎ এ পদ্ধাতিতে গ্রন্ছ 
রচনায় 'তাঁন আগে থেকেই অভ্যস্ত ছিলেন ৷ বেখুন সাহেবের সঙ্গেও তাঁর মধুর 
সম্পর্ক 'ছল। তাঁরই অন,রোধে 'তাঁন নিজের ইংরেজধ গ্রামার অনুসরণ করে, 
“বাঙ্গালা ব্যাকরণ” রচনা করোছিলেন। বাঙলা, ইৎরেজশ, সৎস্কৃত, ফারসী, আরবী 
উদ হন্দা, গ্রীক এবং লাঁটন এই নয়াঁট ভাষা জানতেন শ্যামাচরণ । .গ্রামের 
মুসলমানেরা তাঁকে মৌলানা মৌলভার মত সম্মান করত 1১ 

এই মানুর্াটর ছোটবেলা ভীষণ দুঃখকন্টের মধ্যে কাটে । কলকাতা আসেন 
১৪৩৫ সনে, যখন তাঁর বয়স একুশ । বাড়খতে বাড়গতে জল দিয়ে 'দনাতপাত 
করতেন । তারমধ্যেও জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত ছিল। সময় সুযোগমত প্যারীচাঁদ মন্ত্র ও 
রামগোপাল ঘোষের কাছে গিয়ে ইংরেজ শিখতেন ॥ রামগোপাল সান্যাল তাঁর 


সম্পকে লিখেছেন 10 006 ৫80 01085 085, 91098108000 1095 
[0 00191 050, 1001 1715 11011106 20190101, 200 ৪ ভি 
€189038019 10161991৩0 0) 1018) ০৩০1৩, 200. 1)951115 ৫012৩ 119 06159 
17, 0910000, 11501952,১ 106 ৮211060 0০ 10000 10100) 60 (5801) 50176 
[70100520 741111075 26100017761 76910108 00616 2100 1780 00 ০0116 
০৪০ 0০ (০ ০ 20600 0০ 1015 00055 2 075 5০: ড71111911 
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৮5৮২ এইচীরন্র থেকেই তীন গ্রাম্য সাধারণ ও নশীল চাষীদেরব্যাপারে উৎসাহিত 
ধছলেন এবং নীলদর্পণ অনুবাদের অনুরোধ লুফে নিতে পারেন ॥ গরীবদের 
প্রত তাঁর যে দরদ ছিল তা-ই তাঁকে প্রেরণা জোগাত দারদ্রনারায়ণের সেবায় । 'তাঁন 
বহ, দারদ্র বধবা ও গরাীবকে সাহায্য করতেন । বহছান্র ও মাতাপত্হশন শিশ্যদের 
ভরণপোষণ করতেন । তাঁর ফারসী শিক্ষক শ্রীনাথ লহিড়ীর মত্যুর পর তাঁর 
পত্রশর ভরণপোষণের জন্য নিয়ামত অর্থ পাঠাতেন এবং তাঁর ছেলেকেও হাই- 





পাঁরাশষ্ট ২৪৩ 


“কোর্টে চাকার দিয়েছিলেন ।৯ তাঁর সঙ্গে রামতন, লাহড়ীর ঘানষ্ঠ বন্ধ-ত্ব ছিল 
তা উল্লেখ করোছি। তাছাড়া, প্যারণচরণ সরকার, রামগোপাল ঘোষ, ' রাজা 
রাধাকান্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মত, কালী প্রসন্ন সিংহ, রমাপ্রসাদ 
রায় প্রভৃতি দেশীয় প্রধানদের সঙ্গেও ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । এ'রা সকলেই আবার 
'নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারেও উদ্যোগণী হয়োছলেন যা তাঁদের :পরবতণ 
কাষবিলী প্রমাণ করে ৷ শ্যামাচরণ তাঁর কাজে এত দক্ষ ছিলেন যে 
প্রধান বিচারপাঁত প্রায়ই বলতেন--“91)8179 719380 (01017) 22৫ 
18109 0984 রোজা রামমোহনের ছেল) ৬০:৩ 60৩ 19917718/5 (০৬067) 


01 901016706 0০000127080 9800 91)5017)8, (10011) 785 11019 1৩5. 
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0185569 06960010101 1019 1581711718, 2011169, 1.0115569 804 1066%11, 
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১৮৫০ সনে তাঁর /11010-735115911 01:210)11981---11)6090006100 6০ 
13608911191586০ রাঁচিত হয়োছিল মঃ ই. টি. মার্শালের অন্রোধে । এই সময় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা করেন “বেতাল পণ্টবিৎশাঁত”। ফোর্ট উইীলিরম কলেজের 
ছাত্রদের জন্য এ সব গ্রন্হয রাঁচত হয়ৌছল। ১৮৬১ সনে তাঁর বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
প্রকাঁশত হয় । স্মরণে আছে, এট রাঁচত হয়োছিল স্যার 'ড্রঙক ওয়াটার বেথুনের 
অনুরোধে ৷ তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্হ “ব্যবস্থাদপণি” ॥ তিনি আরও বহু, 
পগ্রন্হের রচায়তা, যেমন--“[05 1 010818709091) 12৮ 06116 & ৫1899 


01 0176 12৬ 81901108016 5397০০19119 (0 00৩ 90101015 ০ 11019” 1873, 
5৬%০$2961)9, €01)910011109””-- 8 01855 01 121100018৩৬ 25 00717606110 
নি 


৪11 010%10039 ০6 10019” দু খণ্ডে, ১৮৭৪ ও ১৮৮০ সনে, প্রকাশিত হয় । 
মুসলমান ও হিন্দ, আইন বিষয়ক গ্রন্ছদ্বয় হচ্ছে কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
ঠাকুর বন্তুতা । এই গ্রন্ছদ্বয়ের প্রকাশকও কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় । 

১৮৮১ সনে প্রকাশ করেন পপাঠ্যসার” ॥। এ গ্রন্হের নামকরণে জেমস লঙের 
“সংবাদসার”-এর কথা মনে পড়ে । ভাষাবিৰ পণ্ডিত হিসাবেও উভয়ের মিল । 

প্রসঙ্গত স্মরণশয়, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে গত শতকে দেশীয় ও এ দেশঙ্ছ 
1বদেশগদের মধ্যে একটা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় । ২৪ বছর বয়সে জেমস লঙ 
৯ট ইউরোপীয় ভাষায় এমন পারদরশাঁতা অর্জন করোছিলেন যে ১৮৩৮ সনে, 
পূবেই উল্লেখ করেছ, ইশালংটন কলেজের বিদায়ণ অধ্যক্ষ মঃ পিয়ারসন নতুন 


কি 





অধাক্ষ 'িঃ চাইজ্ডের সঙ্গে লঙের পরিচয় কাঁরয়ে তাঁকে ভাষার যাদুকর 
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২৪9 পাদরণ লঙ, বাওলা সাহত্য ও বাঙাল জশবন 


মেক্সোফ্যাস্টির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । মেক্সোফ্যাশ্টি ছিলেন' পৃথিবীর 
সবশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও ইতালীদেশীয় রোমান ক্যাথালক । ১৭৭৪-১+৪৯ অর্থাৎ 
৭৫ বছর বে'চে ছিলেন । লঙ বে*চে ছিলেন ৭২ বছরের কিছ, বেশশী । কিপ্তু ভাষা- 
[বদ পণ্ডিত 'হসাবে যে ব্যাপক খ্যাতি পাবেন বলে তাঁর শিক্ষক আশা করোছলেন 
সে খ্যাত পান নি । তাঁর খ্যাতি হয়েছিল অন্য কারণে । তাঁর সময়ের কিছ, আগে' 
ও পরে যেসব দেশপয় ও বিদেশ ভাষাবিজ্ঞানী সমাদূত তাঁদের মধ্যে অন্যতম 
[ছিলেন জেসুইট পাদরণীর দল। তাঁরা ভারতের 'বাভন্ন ভাষা শিখোছলেন। ব্যাপাঁটষ্ট- 
পাদরণীদের মধ্যে উহীলিয়ম কেরশই সবচেয়ে বেশ ভারতাঁয় ভাষ জানতেন । তাছাড়া" 
[বশফস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মিলল, চার্চ মিশন, সোসাইটির জেমস লঙ, কোম্পানীর' 
কর্মচারী হ্যালহেড, উইলাঁকনস, কোলব্রুক, উইলসন, জোন্স, কাউয়েল, জন 
বীম-স প্রভাঁতর কথা সর্বজন পাঁরাঁচিত। বাঙালণদের মধ্যে রাজা রামমোহন, 
কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, মধ্সৃদন দত্ত, রাজেন্দুলাল মিন্র, নীলরত 
হালদার, আনন্দকুষ বস, 'প্রপননাথ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ 'বিদ্যাভূষণ, 
শ্যামাচরণ শর্ম-সরকার, বিজয়চল্্র মজুমদার, রাঁব দত্ত, হরিনাথ দে প্রভৃতি 
বহ, ভাষা জানতেন । হারনাথ দে মান্র ৩৪ বছর বেচে ছিলেন তার মধ্যে ৩৫টি 
ডাষা ভালরকম আয়ত্ব করতে পেরোছলেন বলে শোনা যায় । শ্রীরাধারমণ মিত্রের 


[হিসাবে দেখি--“517 ৬৬11121) ০9065 মোট ২৮াট ভাষা জানতেন, তারপর 
10015 911 30100 3০1008, 151110 3010116 ও (99108. ৫6 ০105 


প্রত্যেকে ১৮ থেকে ২০টি ভাষা জানতেন । 701. 10101) 1:59090 জানতেন, 
২০টি ভাষা । আ্যায়ারল্যান্ডের 91 ৬/1111210) [২০০20 17387011607, ৫১৮০৫ 


১৮৬৫ ) ১৩ বছর বয়সে ১৩টি ভাষা শিখোছলেন আর ১৭ বছর বয়সে একজন. 
উঠ্চুদরের গাঁণতজ্ঞ বলে স্বীকাত লাভ করোছলেন ।...অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে 
বেশণ ভাষা 'শক্ষার ব্যাপারে 'মরাশ্ডোলা ও রাওয়ান হ্যামলটন হারনাথ দের: 
চেয়ে বেশ ক'তত্বের পাঁরচয়াদয়েছেন, ধকন্তু এদের কেউই মোট ভাষা হরিনাথ দের 
চেয়ে বেশশ শেখেন নি ।” রাধারমণ বাব, হসাব দিয়েছেন--“অমৃলাচরণ বিদ্যাভুষণ 
জানতেন ২৬ট ভাষা, রামমোহন রায় ৭াঁট, কূফমোহন ১০, রাজেন্দুলাল অন্তত 
১০টি, মধৃসদন, ১৩1১৪, হরপ্রসাদ ৮ট ও আনন্দকৃঝ বস, ৯1ট,” কিন্তু তাঁর 
, আাঁলকায় শ্যামাচরণ বা জেমস লঙ কারোরই উল্লেখ দোখ না। যাঁদও যাঁদের 
তালিকা তান তৈরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে এই নাম দটির অসপেক্ষিত চোখে 
ঠেকে। শ্যামচরণ ও লঙকে আমরা বহ,ভাষাবদ পশ্ডিত হিসাবেও উল্লেখ 
করোছ বলে: এই সংবাদ পারক্্েন করে নিতে হল। ৰ 
জেমস লঙ ও শ্যামাচরণ উভয়েই দারিদ্র সাধারণের দুখে কষ্ট পৈতেন। তাঁদের ... 


.... পারাশষ্ 0 ২৪৫ 
সাধ্যমত সাহায্োর চেম্টাও করতেন। জেমস লঙ খওশীষ্টয় মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করেন । শ্যামাচরণ 'হন্দ,-ব্রাহ্ম মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে স্বগ্রামে বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। তান 'ত্রাটশ হীণ্ডিয়ান সোসাইটীরও 
উৎসাহ সদস্য ছিলেন এবং ছিলেন কলকাতার নাগাঁরক সভার অনাতম উদ্যোক্তা । 
চার্চ মশনারী সোসাই?টির কাজে প্রায়ই লঙকে নদীয়া যেতে হত। নদীয়ার 
ব্যাপার নিয়ে দেশীয় ভাষা 'শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে শ্যামাচরণের সঙ্গে লঙের 
'আলাপ-আলোচনাও হত। সৃতরাৎ নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারে ল্ঙ শ্যামাচরণের 
সাহায্য নিবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! 
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নীলদপণণের অনুবাদে যে শোঁথল্য তা তুলে কেউ যাঁদ অনুবাদক সম্পর্কে 
শবরূপ মন্তব্য করতে চান তবে তান ভুল করবেন। কোর্ট অনুবাদকদের 
অনেকেই আক্ষীরক অনুবাদের চেয়ে ফ্যাক্স নিয়ে মাথা ঘাঁময়েছেন। তাতে 
অনেকসময় অনেক অন্বাদ যথাযথ হয় না। তা ইৎরেজগ না জানার ব্যাপার 
নয়। অনেক সচেতন অনুবাদকও অনেকসময় ভুলের ?শকার হন। অনেক 
কারণে কখনো অনুবাদ শাথল হয়, কখনো অনুবাদ মৃলকে ছাঁড়য়ে যায় । 
'শ্যামাচরণ ইৎরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখোছলেন । 
সে শিক্ষায় কোন ফাঁক ছিল না। খুবই ভালই জানতেন কথ্যভাষা, উপভাষা, 
শবভাষাঁদ | কোর্টকাছারীর ভাষা তো ভালই জানতেন। তব, ম লর্ড-এর 
বদলে মাই সাহেব" অথবা “মকেল' বা (ক্লায়ে্ট') এর বদলে “দ পারসনস হ, হ্যাজ 
এনগেজড মি'-জাতখয় অনুবাদ 'তাঁন করেন নি। এগুলো করেছেন জেমস লঙ 
ব্যান কোর্টকাছারর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ ছিলেন । আদালতের বিবৃতিতে 
'লঙ বলেছেন--ীবশ বছর ধরে দেশীয়দের মধ্যে কাজ করছি, আইন আদালতের 
ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন আঁভজ্ঞতা নেই” । মিশনারী পাদরণদের কাছে লর্ড 
হচ্ছেন 'তীন যান পরমাপতা-_াষশ,। কিন্তু আইন আদালতের রাজত্বে লর্ড হচ্ছেন 
শবচারক । লঙের খনীম্টিয় চেতনায় লর্ড হয়েছেন সাহেব এবং মন্ধেল হয়েছে ণদ 
পারসন হ, হ্যাজ এনগেজড মি' । কিন্তু তাতে মুল বন্তব্য বা ফ্যান্ঈসের কোন ক্ষাঁত 
হয় নি। মূল নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করতে গেলে যে ধরণের অসঙ্গাত চোখে 
পড়ে, মূল নাটককে দূরে সাঁরয়ে রেখে কেউ যাঁদ শুধূমান্র ইংরেজ অনুবাদ পাঠ 
করেন তবে তাঁর কাছে নাটকাঁটর অনেক শোঁথল্য বা অসঙ্গাত ধরা পড়বে 
'না।. বাঁদের জন্য নাটকটি অনুদিত হয়েছে এই সব ছোটখাট ঘ্ুটী বা শোথল্য 
তাঁদের মূল বিষয় বুঝতে নিশ্চয়ই কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। 


২৪৬ .. পাদরণী লঙ, বাঙলা সাহত্য ও বাঙালশ জশবন 


আরেকটি কথা । রায়দান কালে িচারপাঁত ওয়েলস সমস্ত বাঙালীকে 
গালি দিয়েছিলেন । তার প্রাতবাদে এতদ্দেশপয়রা শোভাবাজার রাজবাঁটিতে 
একটি সভার, মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা ওয়েলসের দুঃম্বভাবের বিষয় স্টেট- 
সেক্রেটারীর গোচর করেছিলেন, . প্রায় বিশহাজার লোক আবেদনপন্রে স্বাক্ষর 
করেন। এই আবেদনপন্র গোপনে মুত হয়ে চতুর্ঘকে পাঠানো হয়ৌোছল ॥ 
ইতিশম্যান ও হরকরা একটি কাঁপর জন্য পাঁচশ টাকা পর্যস্ত দিতে চেয়োছল । 
'এরূপ একতা হয়োছল, কেউ তাদের একখস্ড দেন নি। আবেদনপত্রের জবাবে, 
সরকারের তরফে চালস উড মডশ্টি ওয়েলসকে সতর্ক করে দিলেন । সোমপ্রকাশ' 
পন্লে ১৮৬২ সনের ১৪ই এীপ্রল সংবাদাট প্রকাশত হয় । 

[বিরোধী পক্ষ থেকে আদালতে বলা হয়োছিল লঙই নীলদর্পণের অনুবাদক ॥, 
[নিজের নাম গোপন করার জন্য নৌটভের বর্ম পাঁরধান করেছেন । উত্তরে লঙের। 
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৪001)০01 2120 005  (1817518601.”১ আদালতের অনাহায় অনুবাদকের। 
নাম জানা বায় না। তবে কিছবাদনের মধ্যেই নাট্যকারের নাম প্রকাশ হয়ে যায়। 


॥ ১০ ॥ 

তাই একশ কুঁড় বছর বাদে প্রকৃত অনুবাদকের, খোঁজে অনেক তথ্য ঘেটে' 
প্রাপ্ত তথ্যের 'ভীত্ততে শ্যামাচরণ শর্ম সরকারকে নীলদর্পণের অনুবাদক হসাবে 
ধনীর্ঘন্ট করোৌছ । তারজন্য বাঁঙকম-মন্তবোর ষে অংশ সত্য, অর্থাৎ অনুবাদক 
সংপ্রথমকোর্টের ইস্টারপ্রেটার, তা মান্য করোছ এবং বাঁঙ্কম যেখানে সত্যের সঙ্গে; 
কল্পনা গমাঁশয়েছেন সেই অৎশকে বন করোছি । 

. শ্যামাচরণকে অন্যবাদক [হিসাবে গ্রহণ করার ?পছনে আমাদের যযাক্ত-_ 
নর্শলদর্পণ অনুবাদের র্যাপারে তৎকালে দেশীয়. ব্যন্তদের মধ্যে মধৃসূদনের' 
পর শ্যামাচরণই "ঘ্বতীয় উপয্ভ্ত ব্যক্ত ছলেন। 'তীন সমপ্রীমকোর্টের প্রধান 
অনুবাদক ও গ্রাম্া-ভাষা, উপভাষা, বিভাষা সম্পর্কে অবাহত 'ছিলেন। নদায়ার 
লোক হিসাবে নদীয়ার হিন্দ; মৃসলমান চাষীদের অবস্থা দরিদ্রসাধারণের উপর 
অত্যাচার উৎপীড়ন এবং নীলকরদের আচরণাঁদ সম্পর্কে ওয়াবঝবহাল ছিলেন ॥ 


তাঁরই অনুরোধে নীল চাষীরা লঞ্খের সঙ্গে দেখা করোছল । তিনি জেমস জঙ 
সটনকার আদর সঙ্গে এবং রাজা রাধাকান্ড, কালীপ্রসম্ন সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে 
আন্তারকভাবে সম্পাক্তি ছিলেন। তাঁরা যখন নঈলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারে 
উৎসাহ দেখাতে থাকেন তখন তান সাগ্রহে অনুবাদ করতে রাজশ হন । 
অনুবাদক হিসাবে নিজের নাম ব্যবহার করেন না, ব্যবহার করেন 8) & ৪0৮৩, 
এই ছদ্মনামে যে তান আরও গ্রন্হ রচনা করেছেন উপরে তা উল্লেখ করোছ। 
জেমস লঙের ওপর তাঁর একটা অন্যরকম ভালবাসা ছিল। তাই [তান লঙের 
'সংবাদসার' অনুসরণে পাঠ্যসার' রচনা করোছলেন। এই সমস্ত তথ্যের আলোকে, 
আমরা অনায়াসে হারিয়ে যাওয়া নৌটভাঁটকে সনান্ত করতে পার । 
পরবত'ঁকালেও নিজের নাম প্রকাশ না করার কারণ কি তাও বলোছ। 
বিস্তারিত আলোচনা করে দোখয়োছ যে মামলার পর নশলদর্পণকে নিয়ে 
যে হৈ চৈ হয়েছে, সরকারীভাবে যে সব প্রশাসানক সংস্কার হয়েছে, তাতে যতাঁদন 
সরকার চাকারতে ছিলেন ততাঁদন অর্থাৎ ১৮৭২ সন পর্যন্ত নিজের নাম প্রকাশ 
করায় অস্যবধা ছিল। কারণ, তাঁর চাকার ছিল অনুবাদকের। অনুবাদে 
অসঙ্গীত ও শোথিল্যের যে সব নিদর্শন প্রকাশ পেয়োছিল মামলায় সেখানে তাঁর নাম 
প্রকাশিত হলে চাকার ক্ষেত্রে ইজ্জত ঢিলা হবার আশঙ্কা ছিল। ১৮৭২ সনের 
পরে অবশ্য নাম প্রকাশ করতে কোন অস্যাবধা 'ছল না । তবু তান তা প্রকাশ 
করেন না। নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর দম ছিল না। গরীবদের 
' নানা ধরণের সাহাব্য করার ব্যাপাঙ্জেও এ জীনষাঁট লক্ষ্য করা যায় । জাবনে বহ, 
অনুবাদ তাঁকে করতে হয়েছে, কোন জায়গায়ই নাম প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ+ 
ছিলেন না । এ ঝাপারেও তাই চুপ করে 'গিয়ৌছলেন । তাঁর মৌনতা মধুস্‌দনকে 
অনুবাদকের আসনে বসাতে স্দাবধা হয় । 


॥ ১১ ॥ 

প্ররে লক্ষ্য করা যায়, অনুবাদের মধ্যে এমন সব অসঙ্গাত ও অশ্বদ্ধি 
আছে যা মধুসৃদনের নামে চলে গেলে মধুসৃদনের প্রাতভার প্রাত অন্যায় 
ও আঁবচার করা হবে। তখন নতুন গল্প তৈরী করা হল। বলা হল-- 
এক রানির মধ্যে তাড়াহুড়া করে অনুবাদ করার জন্য অনুবাদে কিছ, কিছ, 
অশ্হা্ধ ও অসঙ্গাত রয়ে গেছে । এক রান্রর মধ্যে অনুবাদ করতে হলে 
অশ্যাক্ধ ও ভুলের শিকার হতে হয় এ ধরনের চিন্তা যে উর্বর-মন্তিস্ক প্রস্ত 
সে মীম্তকের সঙ্গে আমাদের সম্ভাব নেই । তাছাড়া অন্বাদের ব্যাপারে যাঁদের 
ন্দুমান্র কাণ্ডজ্ঞান আছে এবং নীলদর্পণ নাটকের মূল ভাষার সঙ্গে যাঁদের 


২৪৮ _ পাদরী লঙ, বাঙলা সাহতা ও বাগালণ জশবন 


সম্যক পাঁরচয় আছে, তাঁরাই আশা কার একথা চ্বীকার করবেন, বত বড় মাপের বা 
ঘ্বরের লোকই হউন না কেন, নীলদর্পণের মত কথ্যভাষার নাটকের ইংরেজ" 
ভাষান্তর কোন একজনের পঙ্গে৷ একরাঘের মধ্যে সম্পন্ন করা অসম্ভব । 


তবে অন্যের অনাদত পাশ্ডালাঁপ একরাঘের মধ্যে পরীক্ষা করা 
অসম্ভব নয় । অনাদিত পাশ্ডালাপাঁট মধ্সুদনকে দেখতে দেয়া হয়োছল বলেও 
আমরা মনে কার না। তবে কোন একজন বিখ্যাত অলুবাদকের অনুবাদ আরেকজন 
'বিখ্যাত ব্যান্তর সংস্কারের পর যাঁদ পরণক্ষার জন্য তৃতীয় ব্যাক্তির কাছে প্রৌরত হয় 
তবে স্বভাবতই 'তাঁন 'িলেঢালা ভাবে তা দেখেন । যাঁদ মধুসুদনের কাছে অনু- 
বাদ পরণক্ষার জন্য পাস্ডুলাপ দেয়া হয়েই থাকে তবে তাঁন যে মলের সঙ্গে মাঁলয়ে 
অনাদিত পাশ্ডীলাঁপ দেখার' প্রয়োজন বোধ করেন না তাতো বুঝতেই পারাছ।. 
যেকোন কারণেই হোক মূলের সঙ্গে ইংরেজশ অনাঁদিত নাটকাঁটর অসঙ্গাত থেকে 
গেছে । কেন থেকে গেছে তাও আলোচনার দ্বারা বিশ্লেষণ করতে চেস্টা করাছ । 

নাটকটির অনাদত অংশে একই শব্দের শুদ্ধ ও অশ্দ্ধ অনুবাদ দেখে 
কেউ কেউ নাটকাঁট একাধক ব্যান্তর অনুবাদ বলেও মনে করেছেন । 
[কিছুদিন পূর্বে অবাঁধ আমরাই এ ধরনের একটা ধারণা পোষণ করতাম । কিন্ত 
পরবতর্ণ গবেষণার আলোকে ও প্রাপ্ত তথ্যের 'ভীত্ততে আমরা আমাদের 
পূবতন ধারণাও বদল করেছি। 

কোন কাঁচা হাতের বা অনামণ কোন হাতের অনুবাদ বলে যাঁরা বাহোক কিছ, 
নতুন কথা বলে বাহাবা [নিতে চাইছেন তাঁরাওুঁষে ঠিক নন সে কথাও বলোছি। 
লঙ আঁদ ইউরোপায়দের ব্যবহারের জন্য ধৈ গ্রন্থ তাকোন কাঁচা হাতের বা 
কলেজের ছাত্রের চ্বারা অনুদিত হতে যাবে কেন? দেশীয় শিক্ষিত ও প্রধানদের 
সঙ্গে যখন লঙ্ের যথেষ্ট দহরম-মহরম তখন কোন ট্রায়েড অনুবাদককে বাদ দিয়ে 
জনৈক ছাত্রের দ্বারস্থ হবেন জেমস লঙ এই কম্টকাঁল্পত ভাবনার সঙ্গে এক্যমত 
পোষণ করে অনেকেই নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার দৈন্য প্রকাশে উৎসাহ হবেন না । 

পাণ্ডলীপ দেখে খণ্ডে খণ্ডে প্রেসে পাঠাবার আগে বার বার পাণ্ডালাঁপ 
সংস্কার করেছেন লঙ ৷ তাতে অনেক সময় মূল দূরে সারয়ে অন্ত অংশ 
ধনয়ে ভেবেছেন । এ জন্যও ক, অসঙ্গাত ও অশ্যাদ্ধ এসে গেছে । 

উপরে বার্ণত আলোচনা ও তথ্যের 1ভাত্ততে স্পন্টতই মনে কার যে 
মশলদর্পণের অন্বাদক শ্যামাচরণ শর্ম সরকার । কেন ও কি ভাবে "তানি 
মাটকাঁটর অনুবাদ করেন, কেন নিজের নাম গোপন করে & 9/%৩ নামে স্থির 
থাকেন, তাও সীবস্তার আলোচনার চ্ঘারা বাঁঝয়ে বলার চেষ্টা করোছ। 


